চা ॥ চা নয, 
এ. আবি সবাধক শীনারি&।৬-ঈদ্বিহিক 


শ্যাম খাপা 


 জেভিয়ার পায়াস রিড, 


7 ভন 
আ্র্লেব্ত্যের ৮ 


আপ্পনাদের কাছে যদি এরকমই কোনা পুরানো আকর্ষলীযক়স পভ্িকা থাকে এবং 
আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ কনে 


নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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ভারতে সবাধিক প্রচারিত ব্রীড়া-সাপ্তাহিক 


খেলার আসর 


বর্ষ ৩॥ সংখ্যা ৮ ॥ ২২জুন ১৯৭৯ 


কলকাতার ফুটবল [লিগে এখন ঠিক ভরা জোয়ারের আগের মুহূর্ত । অর্থাৎ 
আর কাঁদন পরেই সেই চির পুরাতন “মর্যাদার লড়াই-এর ফল ঠিক করে দেবে 
এবারে লিগ কারা পাচ্ছে। কিন্তু কলকাতার লগ ও শিল্ডের খেলা ছাড়াও 
ফুটবল নিয়ে আরও অনুসন্ধানের দৃঁষ্ট নিয়ে যারা মাথ। ঘামান, তারা 'কন্তু 
নানারকম অস্বাস্তীতে ভুগছেন বললে সত্যের অপলাপ হবে না। তিনাট 
প্রধান দলের মধো এবার অন্য রাজ্য থেকে কমপক্ষে দশজন লিগে খেলছেন । 
এছাড়া অন্য রাজা থেকে আসা অনেক বছর ধরে কলকাতায় খেলছেন তাদের 
সংখ্যাও কম নয়। প্রত্যাশা ছিল খাস বাংলার ছেলেরা ছাড়া অন্য রাজোর 
ফুটবল খেলোয়াড়রা কলকাতার ' ফুটবলকে সমৃদ্ধ করবেন। কিন্তু মরশুমের 
মাঝামাঝি পর্যন্ত তার কোন লক্ষণ দেখ যাচ্ছে না॥ িনাঁট দল সমানে [জিতে 
চলেছে কিন্তু কিছু বাতিকগ্রন্ত উগ্র সমর্থক ছাড়া আর কেউ খেল৷ দেখে খুশী 
হচ্ছেন না। ক্লাবের কর্মকর্তারা নানারকম যুন্ত "দিচ্ছেন, 'হবে হবে, ভাল খেল। 
দেখবেন ।' কোচের এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে মুখ ঘুঁরয়ে নিচ্ছেন। আই এফ 
এ-র কর্মকর্তারা বলছেন, 'আরও তিন বছর অপেক্ষা করুন। তারপর দেখবেন 
কলকাতার ফুটবলকে আমর৷ কোথায় পৌঁছে দিয়োছ।”' সরকার মাথ৷ ঘামাচ্ছেন 
যাতে ময়দানের উগ্র সমর্থকরা বড় রকমের অশান্ত ঘটাতে ন। পারেন। উগ্র 
সমথকদের মাথা ঠাওা করার জন্য ঢালাও জলের ঝাবস্থা। করেছেন । 

কিন্তু কলকাতার ফুটবল দেখতে গিয়ে আনন্দ লাভ করার চেয়ে সকলে 
রেগে যাচ্ছেন। রাগ পুষে রাখছেন কোন অঘটনের অপেক্ষায় । যাঁদও তার৷ 
জানেন ঝাঁক দলেরা সব ময়দানের 'বাঁলর পঠ'। আত্মদানেই তাদের চয়ম 
তৃপ্ত ৯ বড় দলের বিপক্ষে কোন অঘটন যেন না হয়। কাজেই কলকাতার 
ফুটবল চলছে, চলবে 


যা আছে 
স্কুটবল : 


বিল সুসির 'জয় ফুটবল ছয়' 

কি করে ফুটবলার হওয়া যায়/দ্বরাজ ঘোষ/২৯ 

তিন প্রধান জতছে, পয়েন্ট পাচ্ছে/২ 

লিগের অন্য খেলা, গড়াপেট। শুরু/8৫ 
পাদপ্রদীপের আলোয় £ প্রদীপ ঝানার্জ/ হারপ্রসাদ 
চট্রোপাধ্যায়/ ১০ 


- ময্বদানে চিকিৎসার সুযোগ কতটুকু/সুভাষ দত্ত/১৬ 


বিশেষ রচনা £ 

বিয়র্ণ বর্গ কি আবার উইম্বলডন ব্বিতবেন 

।সুরত নয়কার/১৩ 

জীড়া সরঞ্জাম প্রস্তুত শিল্পে বাংল। 'পাঁছয়ে 
কেন/অশোক কুমার দাশগৃপ্ত/২৬ 

ইংল্যাণ্ডে ভারতের জয় যত হার তার আঠারে। 
গুণ/বিপ্রব রায়/৪০ 

সরকার একটু এগোলেই কলকাতায় সাতারুদের 
কল্লোল বয়ে যেতে পারে/১৪ 

ছোটদের পাতা__'উঠছে যারা'/8৪ 

অন্যান্য £ 

সুখী গৃহকোণে বিশ্বনাথ (ছবিতে )/২৪ 

ও টি নার্স, দুই সন্তানের মা__নেশা রাইফেল 
স্যাটং/অশোক চট্টোপাধাায়/১৯ 

বাংলাদেশে ?ফলিপস টেনিস/আব্দুল তৌহদ/২২ 
বিহার ক্রিকেট আসোসয়েশনের কারধালয়/অমল 
ভিবেদী/২৩ 

আন্তঃজেলা খো-খোঁয় ২৪ পরগণার দ্বিমুকুট/৩১ 
ইয়টিং-এ ভারতের উন্নতির জন্য উদ্যোগ 
/নারায়ণ ঠন্ধর/৩২ 

গ্রামীণ খেলাধ্লায় মালদা এগোচ্ছে/ীবপ্লব 
তালুকদার/৩৬ 

পূর্বাঞ্চল ভাঁলবল দর্শক টানতে পারেনি/৩৬ 
বাস্থেটবলে সবার সেরা হনুমান [সং/মিলন দত্ত/৩৮ 
আঁথক কারণে তরু অকালে ময়দান ছেড়োছলেন 
/সমীর' সেনগুপ্ত/৩৯ 

ছড়া/যজা £ 

মাঠের ছড়া/ভবানীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়/২৩ 
দেশ গেল ওরা/তাপসকুমার পাল/৩০ 

বলো দোখ/চন্দ্রনাথ টট্রোপাধ্যায়/৪২ 

দ্বজুদার আশেপাশে /দগদর্শক/৩৪ 


এছাড়া £ গুলিস্পিকের গঞ্পে/৯, 'কাণ্তমাত/হমানীশ গোস্থামী 
/১৮, পাঠকের কলমে/২০, বদৃষ্টং/বযাসদেব/৩০, ডাকাটাকটে 
খেলাধূলা/তপন রায়/৩৩, সুপ্ত বজ্রাসন/মনতোষ চৌধুরী/৩৭ । 
কান £ এ'কেছেন রাজা ও হিম । 

প্রচ্ছদের ছবি £ তপন রায়। অন্যান্য ছবি £ পাহাড়ী 
রায়চৌধুরী, অরুণ মুখার্জ, শঙ্ফর নাগ দাস। তপন রায় ও 
অন্যান। 


সম্পাদক অতুল মুখাজি 
শিল্প নির্দেশক নিতাই ঘোষ 


প্রতি সংখ্যা : ১:৫০ 
বিমান মাশুল 
পূর্বাঞ্চলে ১৫ পয়সা, ভ্যুরতের অন্যান স্থানে ২০ পয়সা 


€ঠখেলার আসর ২ 


মোহনবাগানম-২. £ পোট ট্রাস্ট-০ 
(মানস তপন ) 

স্টাফ রিপোর্ট।র £ ৭ জুন 8- 
পোর্ট দলকে মোহনবাগানের ডাকসাইটে খেলো- 
যাড়রা লযাজে গোবরে করে ছাড়বে এটাই আশা 
ছিল । বশেষা:করে এর আগের ম্যাচে বি 
এন আর-কে &-_-০ হারাবার পর সমর্থকদের 
এই শুভ বাসনা শেষ পযন্ত দীর্ঘশ্বাসের রূপ 
নেয় সশার্থত দল ২_-০ গোলে জয় পেলে । 
ফরোয়ার্ডদের বার্থতা ঢাকতে গোঁতম এদিন 
ছিল অগ্রাতদ্ন্দী । নিজের 'নার্দিষ্ট জায়গার 
সঙ্গে বিপক্ষ সীগানার অনেকখানি জামতে 
অবলীলাক্রমে খবরদার করেছে গৌতম । 
গোলদুটিও হয় তার নিখুত পাস থেকেই । 
খেলেছে প্রসূনও ॥ 

ম্যালোরয়া৷ জরে শহ্যাশায়ী বিদেশের 
ঘাটাতি ভরাট করতে শ্যাম মাঠে নামে তপনকে 
লেফট আউটে নিয়ে । কিন্তু মাত্র ৩৫ 1মানটে 
মালুম পেয়েছে মানস, পায়াস, তপন বা 
বিদেশের মত তাড়াতাড় নড়াচড়া করা এখন 
আর তার ধাতে পোষাবে না। তিন মানটের 
মাথায় শাম তার লক্ষােদ করার সের৷ অস্ত 
বাই-সাইকেল কিক করার চেষ্টা করোছল 
তবে বলের লাইনে পা! যায়ান। তপন 
সারাক্ষণ ছোটাছুটি করেছে কারণে অকারণে । 
বলও পেয়েছে গ্রচুর ীকস্তু বেশীরভাগ 
বিপক্ষের ডিফেগ্ডারদের দৃঢ় প্রতায়ের বাধীনর 
ফাস আলগা করতে না৷ পেরে তাদের পায়ে 
বল জমা দিয়েছে। এছাড়। বেশ কয়েকটি 
গোলের সুরযাগ নষ্ট করার ত্রুটি কিছুটা 
লাঘব করেছে শেষ হওয়ার নট তিনেক 
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আগে একটি গোল করে। অপর ফরোয়াড 
পায়াস প্রথম হাফে পায়ে বল ধরে রাখার 
ক্ষমতা জাহর করার চেষ্টা করে বিফল হয় 
এবং প্রথম হাফে অন্তত গোটা চারেক বল 
বাইরে পাঠায় ॥ দ্বিতীয় দফায় ন্বভাবাসদ্ধ 
ওয়ান টাচ ফুটবলে ফিরে গিয়ে গোল করার 
মত গোটা তিনেক বল দিয়ে ছিল শ্যামের 
বদলী, উলাগাকে। কিন্তু গোলমুখে নিজের 
কারিকুরি দেখানোর প্রবণতার থেসারত 'দিতে 
উলাগ। একবার ডান দিকের পোস্টে বল মারে 
এবং বাঁক সময় পোর্ট স্টপার অভিজ্ঞ সাঁলল 
দাস খুব সহজেই বল কেড়ে নেয় উলাগার পা 
থেকে । তবে উলাগা এদিন কয়েকবার সু 
ভাবে বল 'দিয়োছিল য৷ সতীর্থর। কাজে লাগাতে 
পারেনি । একটি গোল করা ছাড়। মানস. 
এদিন কোন সময়েই থুব ভাল খেলোনি। 
কখন সথন: জলে উঠে সতীর্থদের বল 
বাড়িয়েছে কিন্তু কোনটাই কাজে লাগেনি । 
ভিফেশ্সে প্রদীপ চৌধুরী ছিল একাই 
একশো । বিপক্ষের আক্রমণ [বিকল করার 
সঙ্গে সঙ্গে হাফ ও ফরোয়ার্দের বল জুগিয়েছে 
অলান্তভাবে। তবে .গোল করার 
তাগদে নিজের জায়গ। ছেড়ে বল নিয়ে 
[পক্ষ গোলমুখে চলে যাওয়া সতীথ সুব্রতর 
অনুপস্থিতিতে দুশদক এক সঙ্গে সামাল দিতে 
প্রদীপের প্রাণান্ত হয়েছে । সুরত এদিন 
অন।বশাক ঝাঁক নিয়ে তানেকবার দলের বিপদ 
ডেকে এনোছল। প্রথম হাফের ২০ 
মানটে পোর্ট স্ট্রাইকার প্রদীপ ভ্াচার্ের 
সহ খেলোয়াড়কে লক্ষ) করে বাড়ানো বল ঠিক 
সময় না ধরে সমর্থকদের বাহব। কুড়তে গেলে 
বিপক্ষ উইঙ্গার শংকর দাস তাঁড়ঘাঁড় ছুটে 
এসে বল কেড়ে নেয়। মোহনবাগান গোল- 
রক্ষক গুতাপ সময় মত গোল ছেড়ে বোরয়ে 
এসে কোন রকমে পাঁরীগ্থিতির মোকাবিল। 
করতে শংকরের পা৷ থেকে ঝাপিয়ে পড়ে বন 
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ছিনিয়ে নেয়। দুই সাইডে দিলীপ, কম্পটন। 
মোটামুটি খেলেছে । 

ঝড়ের বেগে প্রথম ধান্ধাতেই' প্রতিপক্ষকে 
ঘায়েল করার কাজে মোহনবাগানের আব্রমণ- 
ভাগের বাস্ততাকে পো্টের দুই স্টপার সাঁলল 
ও গৌতম ২১ মিনিট পর্যন্ত ঠোকয়ে রেখে 
1ছিল। মাঝ মাঠ বরাবর বিপক্ষ সীগানায় 
ঢুকে পড়ে গোঁতম বল বাড়ালে তাতে প্রসূন 
গোলে সট নেয়। কিন্তু গোলরক্ষক দীপক 
বড়ুয়। ভাইভ "দিয়ে আংিকভাবে প্রাতিহত 
করে। 'ফিরাত বলে শযাম মাটিতে পড়ে থাক৷ 
দীপকের গায়ে মারে। গায়ে লেগে বল 
মানসের পায়ে যায়। ফাকা গোলে বল পাঠাতে 
মানসের কোন অসুবধা হয়নি। দ্িতীয় 
গোল তপনের। ডানাঁদক থেকে গোঁতমের 
সেপ্টার বাগে এনে তপন ঠেলে দেয় উলাগাকে 
এবং উলাগার ফিরতি পাসে জনা তিনেক 
পক্ষ ভিফেগারের ফণক 'দয়ে তপনের 
আলঙে। সট বাঁদিকের পোস্টে লেগে জালে 
জাড়িয়ে যায়। 

শ্রথমাদকে পোর্ট কিছুট৷ ছাঁড়য়ে ছিটিয়ে 
খেলবার চেষ্ট। করোছল। কিন্তু প্রথম 
গোলটি খাবার পর আকুমণ শানাবার চিন্তা 
জলাঞ্জাল দিয়ে সবাই ঘর সামলাঝার কাজে 
বাস্ত হয়। খেলা শুরুর আট মিনিটে কাশী 
পাল রেফারির সিদ্ধান্তে প্রাতবাদ জানিয়ে 
হলুদ কার্ড দেখে । এাঁদন সদাপ্রয়াত মোহন- 
বাগান'ক্লাবের সভাপাঁতি কুমার রমেন্দরনারায়ণ 
রায়েস -* আত্মার প্রা শ্রদ্ধা জানাতে এক 
মানট নীরবতা পালনের পর খেলা শুরু হয়! 

মোহন্বাগান-_প্রতাপ ঘোষ, কল্পটন 
দত্ত, সুন্তত ভট্টাচাধ, প্রদীপ চৌধুরী ও দলীপ, 
পালিত, গৌতম সরকার ও প্রসূন ব্যানার্জ, 
মানস ভট্রাচাধ, শ্যাম থাপা ( উলাগানাথন )1" 
জেভিয়ার পায়াস ও তপন দাস। 

পোর্টট্রান্ট-_দীপক বড়ুয়া, অলোক সাহ।, 
সালল দাস, গৌতম দত্ত ও নন্দ শীল, অলোক 
দাস ও মানিক বসু, কাশী নন্দী, প্রদীপ 
ভট্রাচাধ, প্রবীর মজুমদার ও শঞ্ষর দাস। 

রেফারি-__-তারক সেন। 


মহমেডান স্পো্টিং-১ 8 কালিঘাট-০ 
(নাজিৰ ) 


৮ ছুন £ কালিঘাটের বিপক্ষে মহমেভান 
প্রথম ৩৫ মিনিট রীতিমত উদ্জীবিত চেহার। 
নিয়ে মাঠে বিচরণ করেছে । এই জময় মনে 
হয়েছিল, মহমেডান আজ্র মরশুমের সবোচ্চ- 
সংখক গ্রোল করবে। করতে পারতও । 
প্রথমার্ধে একটি গোল করা ছাড়৷ অন্তত আর) 
চার পাঁচটি গোলের সুযোগ নষ্ট হয়েছে ঝা 
কালঘাট গোলরক্ষক বাচিয়েছে। 


প্রথমার্ধের ষোল মানট নাগাদ মহমেডান 
দদনের একমান্র গোলটি পেয়েছে । গোলাকপার 
নাসর আমেদের লম্ব। সট কাঁলঘাট বক্সে ড্রপ 
খাওয়ায় খাবাঞ্জ হেড করে নাঁজবের কাছে 
পাঠায়। দুজন বিপক্ষ িফেওারকে ত্বারত 
পিছনে ফেলে নাজিবের প। থেকে যে চমৎকার 
ভি সটটি ছিটকে বেরোয়, সেট আটকাবার 
ক্ষমত। প্রশাস্তর ছিল না। 

গোলের আগে এবং পরে মহমেডান 
্রমান্থয় কাঁলঘাট রক্ষণে আঘাত হানতে 
থাকে। সমরেশ গ্রহণ করে উদ্দীপ্ত ভূমিকা । 
বক্সের বাইরে থেকে তার একাট সহজাত 
দুর্দান্ত সট বারের উপর 'দয়ে চলে যায়। 
লাতফুদ্দিনেরও একাটি চমৎকার সোয়ার্ভ করা 
সট বোরয়ে যায় দ্বিতীয় পোস্ট ঘে'ষে। 
নাজিব এবং লাতফুঁদ্দনই তাদের প্রচেষ্ট। 
দ্বারা আর্রমণকে জীবস্ত করোছল। 

সেকেও হাফে মহমেডানের ভূমিকা অনেক 
শ্লান হয়ে পড়ে। দুটে। অর্ধে একটি টিমের 


খেলায় এতটা তারতম্য হবে, ভাবা যায়ান। 
এই হাফে ওদের খেলা হয়েছে উদ্দেশাহীন, 
খাগছাড়া। 

কালঘাট এবারের মরশুমে দারুণ খেলছে। 


এঁদন প্রথমার্ধের প্রায় পুরো সময়টা ওর 
গুটিয়ে থাকলেও 'দ্বতীয়ার্ধে যথেষ্ট আক্রমণ 
হেনেছে বড় দলের রক্ষণে । এবং বারংবার 
বিব্রত করেছে। লেফট উইঙ্গার বিদুৎ 
চক্রবতাঁকে সবচেয়ে বিপজ্জনক মনে হয়েছে। 
দুই লিঞ্কমযান সুজিত দাস ও সনাতন চৌধুরী 


-বেশ গাঁরশ্রম করেছে, খেটেছে রক্ষণও। 


প্রেমনাথ 'ফাঁলপ আজই প্রথম মাঠে 
নামে । তার উপাস্থীতি মহমেডান রক্ষণকে 
দৃস্ত দেবে। রহমান আজ, সম্ভবত দ্বিতীয়ধে 
মাঠে এসেছিলেন। তাকে মাঝে মাঝেই 
দেখোছি, সাইড লাইনের পাশে দীড়য়ে খেলো- 
য়াড়দের পরামর্শ ছু'ড়তে । শুনলাম, আকবর 
কলকাতায় এসেছে এবং কিছুদিনের মধো 
মাঠে নামবে । এঁদনের ম্যাচ নিয়ে কালঘাট 
৯টি ম্যাচের জিতেছে পাচটিতে, হেরেছে 
তিনাটতে এবং ড্র করেছে একাঁটিতে। 

মহমেডান স্পোর্টিং £__ নাসির আমেদ, 
প্রেমনাথ 'ফাঁলপ, (হাবব খান), অশোক 
চক্রবর্তী, মহীদুল ইসলাম, মুস্তাফা, সমরেশ 
চৌধুরী, হাবিব, লাতফুঁদ্দিন, নাঁজব, সাঞজারি, 
খাবাঞ্জী (দীনকর )। 


কালিঘাট £_প্রশাস্ত নন্দী, ইন্দ্বীর 
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সেন, বাসু চৌধুরী, কাকন সেন, রা্জত 
চাট।ঞ্জি, সুজিত দাস, সনাতন চৌধুরী, স্বপন 
মিত্র, সুমন্ত দাম, সুভাষ মোদক, বিদুৎ 
চক্রবতী। 


ইস্টবেজগল-১ রাজস্থান-০ 


(দাবির) 


৯ জুন £ ইস্টবেঙ্গল পঞ্চম ম্যাচের মত 
ষষ্ঠ খেলাতেও রাজদ্ানের বিপক্ষে এক গোলে 
জয় পেয়েছে । তবে গত দিনের মত বিবর্ণ 
ভূমিকায় ইস্টবেঙ্গল এদিন মাঠে বিচরণ 
করেনি । 
বিস্তার করে। খেলা আরপ্তের কিছুক্ষণের 
মধোই ইস্টবেঙ্গল গোল পেয়েছে এবং ঝাঁক 
সময়ে মিস করেছে গোলের সুযোগ ॥ আসলে, 
কলকাতা ফুটবলে সুযোগের অপচয় দেখতে 
দেখতে আমরা অভান্ত হয়ে গোঁছ। 

ইস্টবেঙ্গল গোলটি পায় মিনিট চারেকের 
মাথায় । ডোঁভডকে বলট। 'দিয়েই সাবির 
বক্সের দিকে ছুটে যায়। ডোভিড বাম প্রান্ত 
ধরে চমৎকারভাবে এগিয়ে প্রায় লাইনের উপর 
থেকে মাইনাস করে। সাজ্জাদ বুদ্ধ করে 
বলট। না৷ ধরে রাজস্থান ডিফেওারকে ভ4ওত। 
দেয়। বাকি কাজটুকু ঢকয়ে দিতে ওৎ পেতে 
থাক। সাবরের কোন অসুবিধা হয় না। "২ 

এরপর আমরা দোঁখ গোলের চাপ্স নষ্ট 
হতে। তারই মাঝে প্রথমার্ধের ২৮ মানটে 
প্রশান্তর ৩৫ গজ'দূর থেকে নেওয়া একটি 
চমকানো সট রুশ বারে প্রাতহত হয়ে ফিরে 
আসে । গত ম॥চেও প্রশান্ত এধরনের দু-তিনটি 
দারুণ সট করেছিল । এগুলো যেকোন সময়ে 
কার্যকর, হয় ॥ 

সাবির আজও অক্লান্ত পারশ্রম করে 
খেলেছে । এ মরশুমে সে সতাই ভালো 
খেলছে। তবে দুই উইঙ্গার এদিন "কিছুটা 
সান ছিল। মাঝে মাঝে আবশ্য সুরাজৎ ঝলসে 
উঠেছে । একবার সে একক প্রয়াসে রাজস্থান 
ডিফেন্স ভেঙে একি দেখবার মত মাইনাস 
বাঁড়য়েছিল। কিন্তু রাজস্থান গোলকিপার 
শেখ আখতার চমৎকার দক্ষতায় সেটি ধরে 
নেয়। দ্বিতীয়ার্ধের কিছু সময় বাদে লেফট 
উইঙ্গার সাঞ্জাদের বদলে সুভাষ মাঠে আসে । 
তবে তেখন সুবিধে করতে পারেনি ॥ দেবরাজ 
আজ ভাগে খেলেছে ॥ মনোরঞ্জনের কথ। 
বলাই বাহুল।॥ 

রাজস্থান রক্ষণ গ্রথমে কিছুটা এলোমেলে। 
খেললেও পরের দিকে দৃঢ়ত। দৌখয়েছে। দল 
নায়ক বিজয় 7দকপাতকে কেন্দ্র করে ডিফেন্স 
আটোসাটে। হয়েছে । হাফে অবণী আইচ 
চোখে গড়েছে ॥ আক্রমণভাগে সবচেষে বেশী 
নজর কেড়েছে প্রীত ঘোযাল। বাম প্রান্ত 


খেলেছে দাপট 'বাছয়ে, প্রাধান। |. 
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বারকয়েক সে ইস্টবেঙ্গল 'ডিফেন্সকে 
নাঁড়য়েছে। হীরালাল মুখার্জ, কাক শেঠরাও 
মাঝে মধ্যে বল নিয়ে উঠেছে। কিন্তু গোল 
হবার মত পাঁরাস্থৃতি ওরা সৃষ্টি করতে পারে 
নি। £আজকের ম্যাচ নিয়ে রাজস্থান খেলেছে 
৯টি, জিতেছে পাচটিতে, হেরেছে বাঁক চারটি 
ম্যাচে । 


ইস্টবেজল £ ভাগ্কর, চিন্ময়, মুনারঞ্জন। 


মহমেডান স্পোর্টিং-২ 
(লতিফুদ্দিন ) 
হাওড়া ইউনিয়ন-০ 


১৯ জুন £ মহমেডান নিজের মাঠে লিগে 
ষষ্ঠ ম্যাচে হাওড়া ইউনিয়নের বিপক্ষে জয় 
তুলল দু গোলে, পর্যাপ্ত প্রাধান্য ছড়িয়ে 
মহমেডান এন উন্নত ফুটবল খেলেছে। 
আক্রমণ করেছে দুত ও ঘন ঘন এবং তার 
অনেকগুলোই ছিল যোগাযোগ পূর্ণ। কিন্তু 
যথারীতি গোলের সুযোগের অপচয় ঘটাতেও 
ধপছপা ছিল না তারা। আর তার ফলেই 
মহমেডান প্রথমার্ধে কোন গোল গায়ান। 

অথচ খেলা শুরুর পাঁচ 'মানটেই সেট। 
পেল। মুস্তাফার একটি সুন্দর সেপ্টার 
লাতফুদ্দিন বুকে করে নামিয়েও আয়ত্তে 
বাখতে পারেনি । কিছুক্ষণ পর নাজবের 
একটি সট্‌ হাওড়া গোলকিপার পীযূষ মল 


গুরদেব, সত্যাজৎ, প্রশান্ত, দেবরাজ, সুরাজৎ। 
ডোভিড, সাবির, সাজ্জাদ (সুভাষ )। 


রাজস্থান £ শেখ আখতার, এস পাল 
চৌধুরী, সুশান্ত ঘোষ, বিজয় দিকপাত, প্রভাস 
ঘোষ, অবনী আইচ, গৌতম সাহা (দ্বপন 
পলসাই ), বিভু রায় (প্রণব ভৌমিক ), হীরা- 
লাল মুখার্জি, কার্তিক শেঠ, প্রীত ঘোষাল। 

রেফারি £ দিলীপ সেন। 
ঝাচাবার পর ফিরতি বলে হাঁববের সট 
বারের উপর "দিয়ে চলে যায়। একটু পরেই 
মহমেডানের সামনে গোল পাওয়ার একাচি 
সুবর্ণ সুযোগ আসে । কিন্তু নাজব এবং 
সানজারির অযথা দোঁরতে চান্সাট হাতছাড়া 
হয়। দুজনেই সট নিতে ব্যর্থ হয়। অথচ 


কোন উপায় ছল ন। হাওড়া 


মহমেডানের সানজারকে রুখে দেবার এছাড়। 


তার বুঝ 
ইউনিয়নের গোলকিপারের/পাহাড়ী 


ওটা করতে পারলেই গোল ছিল। নাজিব 
বলের উপর বসে পড়ে। প্রথমার্ধে হাওড়া], 
একবারই মান্র গোলের সুযোগ সুষ্টি বরে-| 
ছিল। রাইট আউট প্রদীপ মিন্র'র একাঁট 
চমৎকার সেটার কান্নন পা ছ্োওয়াবার আগেই 
নাসির আমেদ ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নেয়। 

মহয়েডান সেকেও হাফের প্রথম দিকেই, 
গোল করার জন্য বদ্ধপাঁরকর মন নিয়ে মাঠে 
নামে। এবং সাত মিনিটে গোল গায় | 
সমরেশ মাঝ মাঠ থেকে বল লব 
করে। সানজারি বামপ্রান্ত থেকে বলটা বক্সে 
পাঠায়। তখন সেখানে জটলা। 
তার মধ্যেই বল ঠেলে নাঁজবকে। 
সট নেয়। গড়ানো বল একজন বিপক্ষ 
ডিফেগ্ারের পায়ে লেগে, লতিফুদ্দনের কাছে 
আসে। কালবিলম্ব না করে সে জালে বল 
পাঠায় । 

লাতফুঁদ্দনই ছিল এদিন মহমেডান 
আক্রমণের উৎস। অনেকবার ডানাদক থেকে 
ভিতরে ঢুকে সে গোলের সামনে বল তুলেছে ।' 
নাজব পারস্ত্ম করে গেছে সারাক্ষণ । এবং 
সমরেশ সহায়তা করেছে আক্রমণভাগকে ৷ 
তার কয়েকটি জাম ঘে'ষা পাস ও লব 
[বিপক্ষের ডিফেন্স চিড়েছে। 'ফ্রিশিকক থেকেও 
সে দুবার সুন্দরভাবে বল তুলোছল বক্সে । 
সমরেশ ধীরে ধাঁরে তার স্বভাবাসিদ্ধ খেলা 
ফিরে পাচ্ছে। হাঁববের খাটীনতে কোন? 
ভেঞ্জাল নেই । তবে ততটা সুবিধে করতে 
পারাণে ফরোয়ার্ড, লাইনে খাবাঁজকে 
বেমানান ঠেকছে। গোলকিপারকে এক। 
পেয়েও সে সুযোগ হারায় 

মহমেভান দ্বিতীয় গোল পায় দ্বিতীয়ার্ধের 
বাইশ মিনিটে । মুস্তাফা বামদিক থেকে উঠে 
এসে নাঁজবের-দিকে বল তোলে । নাজব 
হেড করে বলট। নাঁময়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে 
লাতফুাদ্দনের চাঁকত সট অদ্রান্ত লক্ষে গেলে 
ঢুকে বায় । 

এবারের লিগে হাওড়া ইউনিয়নের অবস্থা 
বেশ খারাপ । অথচ কান্নন, শিশির গুহ; 
দাদার, শ্যামস্টুদর মানা। সুরত চ্যাটা!জরা 


দলকে সমৃদ্ধ করেছে। কাল্নন তো৷ কয়েক 
বছর ধরেই হাওড়ার আক্ুমণভাগে রয়েছে 
এাদন [শাশির, কান্নন, শযামসুন্দর'র। চেষ্টা 
অবশা করেছে । তবে তেমনভাবে ফসে 
উঠতে পারোন। খেলা ভাঙার কয়েক 
সেকেও আগে কাম্ননের একাঁট চমৎকার সট 
নাসির বারের উপর দিয়ে তুলে দেয় । হাওড। 
ইউনিয়নের অবশ্য এদিন মূল লক্ষ ছিল 
বিপক্ষকে গোল করতে ন। দেওয়া। সে 
কাজে ৪২ মিনিট পর্যন্ত ওরা সফল হয়। 
হাওড়ার দুই স্টপার, বিশেষ করে নির্ঈল রায় 
চৌধুরী ভানেক আক্রমণ রুখেছে । শেষ সময়ে 


ইস্টবেজগল-৩ 
(সাবির আলি-_৩ হ্যাটগ্রিক ) 


১২ মে, মঙ্গলবার £ তখন দ্বিতীয়ার্ধের 
২৪ মানট। দেবরাজের লব সুরাঁজিত ধরল 
একেবারে ফাকা অবস্ছায়। সামনে শুধু 
গোলকিপার । নিজের গোল করার একশ 
ভাগ নিশ্চয়তা থাকা সত্বেও সুরজত তা করল 
না। ঠেলে দিল বা পাশে দাড়িয়ে থাকা 
সাবিরকে নিখুদ্তভাবে | মুহ্তের মধ্যে 
সাবরের লেফট ফুট_সট জাঁড়িয়ে গেল জালে । 


গ্রথম হ্যাটট্রিক । এবং এট। সম্পন্ন হল 
লিগ শুরুর একমাস চারদিন পর। গতবারের 
লিগে প্রথম হ্যাটট্রিক করোছল মীর সাজ্জাদ, 
মহমেডানের হয়ে ঝটার বিপক্ষে । এবং 
সেটা ঘটোছল লিগ শুরুর কয়েকাঁদনের 
মধ্ই। হ্যাটাট্ুক করার, পর সাবির কৃতজ্ঞ 
চিন্তে ছুটে এল সুরজিতের দিক । সার 
মাঠ আনন্দে বিভোর । কন্তু অঞ্পক্ষণ 
আগে দ্বতীযার্ধের ২০ মিনিটে মাঠে নীরবতা 
নেমে এসেছিল, যখন রেলওয়ে - ফুটবল 
ক্লাবের: এঁদনের - আক্রমণভাগের সবচেয়ে 
বিপজ্জনক খেলোয়াড় [কিশোর মুখার্জির বক্সের 
মাথা থেকে নেওয়া তৎপর সটটি_ ডাইভ 
দেওয়া ভাগ্করের আঙুলে লেগে ইস্টবেঙ্গল 
জালে জাঁড়য়ে যায় । খেলার ফল ২-০ থেকে 


সাবির হাট্রিক করল--৭৯-র লিগ মরণুমের হানা গতর, দক্ষতার 


খাবাজির হেড করা বল লাইন থেকে সে 
ফিরিয়ে দেয়। এছাড়া লড়েছে প্রসন 
ঘোষও । *এবং পাঁধৃষ গোল পাহারা দিয়েছে 
দৃঢ়তার সঙ্গে । 

মহমেডানের রাইট ব্যাকে ফালিপের 
জায়গায় এদিন খেলেছে কিশোরী মগ্ডল। 
এবং সে আছ্থা সহকারে খেলতে 
গারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে সানজারর জায়গায় 
অমলরাজ আসায় হাবিব আক্ুমণভাগে উঠে 
আসে । হাওড়াও মাঝপথে একটি পাঁরবতন 
ঘটায় । লেফট ব॥ক মৃদুল মুৎসুদ্দর চ্ছান 
নেয় নরেন দত্ত। এদিনের খেল। ধরে হাওড়ার 


রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব-১ 
(কিশোর মুখার্জি ) 


২-১ হয়। গোলটির ক্ষেত্রে ভাক্করের বেশ 
দায়িত্ব ছিল। ওর ডাইভটি সময়মত ও 
নিখুত হয়নি। ওর শরীরট। যেখানে ফেলে, 


বলের থেকে তার সামান্যতম দূরত্ব ছিল। 
[শোর মুখার্জ প্রথমার্ধের ১৭ মানটেও 
এ ধরনের একটি চাঁকত সট নিয়োছল 
লিওকম্যান সুবিমল ঘোষের কাছ থেকে বল 
পেয়ে। ভিজে মাটিতে দেহের ভারসাম্য 
সঙ্গে সেঢা ধরে 
ফেলে। সস 

ফল ২-১ হওয়ায় ঝপ- করে গ্যালারিতে 
স্তব্ধতা নামে । অতঃপর ফুসে উঠে ইস্টবেঙ্গল 
৩-১ করে। এবং এই ফলেই ম্যচ জেতে । 
ইস্টবেঙ্গল এঁদন গৌরব এবং অগোৌরব-__ 
দুটোই পেল । গৌরব হল সাবিরের হ্াটা্রক 
করা। আর অগোরব--বিপক্ষে একটি গোল 


ইস্টবেঙ্গল £ রেলওয়ে ফুটবল ক্লাব_নেটে বল, হাসিমুখে গোলদাত। সাবির, অসহাল্প গোলরঞ্ক কিরণকে কিছু বলছে নিশ্লল শেঠ/পাহাড়ী 


»» ঠ$তাই বলে ইস্টবেঙ্গলের সামনে এই অর্ধে যে 


মাটি ম্যাচে হল তিন পয়েণ্ট। 
মহুমেভান স্পোর্টিং 8 নাসির আমেদ, 
কিশোরী মণ্ডল, মহিদুল ইসলাম, অশোক 
চরুবর্তাঁ, মুস্তাফা, সমরেশ চৌধুরী, হাবিব, 
লাতফুদ্দিন, নাঁজব, সানজার (অমলরাজ ) 
ও খাবাঁজ। 
হাওড়া ইউনিয়ন £ পাঁধ্য মণ্ডল, কানু 
মজুমদার, শঙ্কর মৈত্র, ির্জল রায়চৌধুরী, মৃদুল 
মুৎসদ্দ (নরেন দত্ত), শ্যামসুন্দর মানা, প্রসন্ন 
ঘোষ, প্রদীপ মিত্র, সুরত চ্যাটার্জ, কান্নন ও 
শিশির গুহ দাদার । 
রেফারি £ সুশান্ত চৌধুরী । 


হয়ে যাওয়া । ইস্টবেঙ্গল আজ এ মরশুমের 
সেরা ফুটবল খেলেছে দবতীয়ার্ধের ৩৫ চিনিট। 
আক্রমণের শানিত ফলায় এই ভর্ধে ফরোয়ার্ডর। 
বিপক্ষ রক্ষণকে কেটেছে, বারবার । 
অথচ প্রথম ৩৫ মানট এই একই দলের 
খেলার চেহারা এতট।৷ ভিন্ন ছিল যে, না দেখলে 
বোঝা মুশকিল। ভুল পাস, খাপছাড়া ও 
যোগাযোগ্হীন আক্রমণ, এলোপাথাঁড় সট 
এবং বোঝাবুঝির অভাবে ভরা ছিল এই 
অরধের ইস্টবেঙ্গল । ফরোয়ার্ড লাইনের কেউই 
চোখে পড়ে না, এমনাক সাবির এবং সুর- 
.এজতও, বে ইস্টবেঙ্গল আক্রমণের মূল শান্ত । 


গোলের. সুযোগ আসোন, তা নয়। ১১ 
মানটে সুরজিতের কাছ থেকে বল. পেয়ে 
সাবর দুর্বল, সট করে। ২০ মিলিটে 
সুরাজতের কাছ থেকে সাবর বল পেয়ে 
মনাজতকে' ঠেলে দেয় । মনজিৎ গোল-, 
কিপারের হাতে বল মারে । _ মনজিতকে 
এঁদন লেফট স্টইকারের জায়গায় খেলানো; 
হয়। তার দক্ষতাকে খাটো না৷ করেই বলছি, 
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একবার মনাজতকে সুরাঁজত বল দিয়ে আবার 
ফের পায়। সটও নেয়। কিন্তু পোস্ট 
ঘে'ষে সেট। বাইরে চলে যায়। একটু পরে 
মনাজত একি সট নেবার আগেই [বিপক্ষ 
ডিফেতার বল বার করে দেয়। মীর সাজ্জাদ 
এদিন ম্লান ভূমিকায় মাঠে শুধু ঘোরাফেরা 
করেছে। কিছুই করতে পারেনি। প্রথমার্ধ 
গোলশুন্য থাকে। 

দ্বিতীয়ার্ধে সাজ্জাদের জায়গায় মাহর 
মাঠে আসে এবং ছু পরে মনজিতের 
পারবর্তে ডেভিড উইলিয়ামস। ইস্টবেঙ্গল 
প্রথম গোল পায় 'দ্ধতীয় মিনিটেই । গুরদেবের 
লম্বা সট থেকে বল পেয়ে সুরাজতের অপূর্ব 
সোয়াভ সেপ্টার গোলাকপারকে বিঘ্াস্ত 
করে সাবরের কাছে আসে। সাবর হেডে 
গোল দেয়। পাঁচ মানট বাদে আবার 
গোল। মাহরের কাছ থেকে বল পেয়ে 
সুরাঁজৎ বাম প্রান্ত থেকে ভিতরে ঢুকে এসে 
ত্বার সট নেয়। বলটা গোলরক্ষক কিরণ 
রায়ের হাতের তল। দিয়ে গলে যায়। তৎপর 
সাঁবরের পক্ষে সেটা গোলে ঠেলে দিতে 
কোন অসুবিধা হয়ান। হবার কথাও নয়। 

সেকেণ্ড হাফে, গোলের পর থেকেই 
ইস্টবেঙ্গল এক আলাদা উদ্ধদ্ধ চেহার৷ নিয়ে 
দাপিয়ে বেড়াতে থাকে । সুরাজতের নেতৃত্বে 
গতির সঙ্গে হানতে থাকে আক্রমণ ॥ সাবিরও 
নিজেকে ফিরে পায়। 'মাহর পারশ্রমে 


মোহনবাগান_২ £ 
(মানস ও তপন ) 


পুলিস ডিফেগ্ডারর৷ তেমন কিছু শস্ত বাধা 
ন। দিলেও মোহনবাগান বকন্তু জয় পেয়েছে 
দুই গোলে। এবং প্রতিটি গোলের পরই 
পুলিস গোল পরিশোধের সুযোগ পেয়েছিল । 
শেষ বিশ 'মাঁনট মোহনবাগান ফরোয়ার্ডরা 
বারবার ধেয়ে গিয়েছিল পুলিস রক্ষণ 
এলাকায় । উলাগার পাঁরবর্ত খেলে তগন 
আকুমণ লাইনকে উদ্দীপ্ত কারেছে। 

বিদেশ খেলোন। গৌড় থেকেই নেমে- 
ছিল উলাগা বা দিকের দায় নিয়ে। 
গোঁতম ও প্রসূনের সাহাযো বারবার বল 
পেলেও শ্যাম ও উলাগা বিপক্ষ রক্ষণে গিয়ে 


'বিরান্তর কারণ ঘটিয়োছিল। 
মোহনবাগানের এই ষ্ঠ খেলা ছিল 
আগেকার সব ম্যাচ থেকেই আলাদা । 


ফরোয়ার্ডরা হান। দিয়েছে কিন্তু আযথা। পায়ে 
বোঁশ সময় বল রেখে বক্সের ভেতরে পুলিস 
'ডিকেগ্ডারদের জটলা তাঁরতে সাহাষা দিয়েছে। 
তোর মুভমেণ্টগুলো- পেলাল্টি বক্সের মধ্যে 
গিয়ে কাষধকরী হয়ান জায়গা মতো প্রেয়ার 


পুলিস এ সি-০ 


পুলিসের রাইট বঠাক দ্বিজেন চ/টার্জকে কাটিয়ে বল নিয়ে 
এগোতে চাইছে প্রসূন ব্যানাজ/অবুণ মুখার্জি 


ঘাটাতি রাখে ন। । ডোঁভিড লেফট আউটে 
মানিয়ে খেলে । যে দেবরাজ প্রথমার্ধে শুধু 
ধিক্কার পেয়েছে, খেলা শেষে সে কুঁড়য়েছে 
প্রশংসা ॥ চাঙ্গা হয় প্রশান্তও ৷ 

"দ্বতীয় গোলের পাচ মানট পর প্রশান্তর 
কাছ থেকে সাবর একেবারে ফাকা বল পায়__ 
একমাত্র বাধা কিরণ রায়। কিন্তু ঝাইরে 
মেরে সে হাটাট্রকের সুযোগ হারায় । এরপর 
রেলওয়ে ফুটবল ক্লাবের একটি গেল শোধ 
হবার এবং সাবিরের হ্াটাট্রক করার কথ। 
আগ্নেই লিখোছ.। ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে সবার 
পারদর্শিতার কথা দ্বীকার করেও একজনের 
কথা৷ আমাদের বলতে হবেই_সে অবশাই 
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য । এবারে ও আরও দুর্দান্ত 


খেলছে। 
এাঁদন কেমন খেলেছে রেলওয়ে ফুটবল 
ক্লাব? অবশাই প্রশংসা করব। কারণ 


এদিন ওরা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার চেষ্টা 
করে গেছে সারাক্ষণ। কখনো নিজেদের 
পুরোপুরি রক্ষণে গুটিয়ে নেয়ান।, এবং 
তারই ফলপ্বরূপ আজ ওরা গোল পেয়েছে। 
০-২ এবং ১-৩-এ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় 
ইস্টবেঙ্গলের ওই আক্রমণের চাপে পড়েও 
ওরা পাণ্টা আটাকে উৎসাহ দোখয়েছে ? 
ওদের' খেলার মধো এটা নিশ্চয়ই লক্ষণীয় 
ব্যাপার ছিল। প্রথমার্ধে ইস্টবেঙ্গলের খারাপ 
খেলার সুযোগে ওদের রক্ষণ শস্ত হতে চেষ্ট৷ 
করে, "বস্তু দ্বিতীয়ার্ধে সেটা ভেঙ্গে পড়ে। 


দেখে ঠিক ঠিক পাস ন৷ দেবার জনা । পুলিসের 


ছয় / সাতজন 
ডিফেন্স এরয়ার 


বরাবর ঘুরঘুর করছিল 
এদক-ওদিক । ওরা 


রেলওয়ে ফুটবল দলের গোলরক্ষক করণ 
রায় কয়েকটি ক্ষেত্রে দৃঢ়তা দেখালেও দ্বিতীয় 
গোলাঁট তারই দোষে হয় । আক্রমণে ওদের 
মধ্যে সবচেয়ে ভীতিপ্রদ "ছল কিশোর 
মুখাঁজি। সুযোগ বুঝেই সে_ এঁদন সট 
নিয়েছে গোলে । এবং তার ফলও পেয়েছে । 
ক্যাপ্টেন উৎপল নিয়োগীণ চেষ্টার তুটি রাখে 
দনি। মন্দ খেলেনি লিগ্কম্যান সবল ঘোষ । 
ওদের রক্ষণে ছিল বলাই চরুব্তী। ডিফেন্ল 
প্রথমার্ধটা মন্দ সামাল দেয়ান। শেষ কথা, 
রেলওয়ে ফুটবল ক্লুব আজ খেলেছে পিছপা 
নাহয়ে এবং না দমে। রেফার দিদ্ধান্ত 
মাঝে মধো ভুল হয়েছে। রেলওয়ে ফুটবল. 
ক্লাবের পক্ষেও মাঝখানে একজন খেলোয়াড় 
বদল হয়েছে, প্রবীর রায়ের জায়গায় বীরেন 
দাস মাঠে আসে । 

ইস্টবেজল £_ ভাগ্কর গাঙ্ছীল, ন্যস্ত 
চ্যাটা্জ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, গুরদেব সিং, 
সত্যাজত মত, দেবরাজ, প্রশান্ত ব্যানাজ, 
সুরাজত সেনগৃপ্র, সাঁবর আল, মনাজং সং 
(ডেভিড উহীলয়মস) ও মীর সাজ্জাদ 
(মাহর বসু)। 

রেলওয়ে ফুটবল ক্লাৰ £_কিরণ রায়, 
নির্জল শেঠ, বলাই চক্তবর্তী, সুরত দাস, 
অলোক মজুমদার, সুরমল ঘোষ, পুলক 
বিশ্বাস, কিশোর মুখার্জি, অরূপ দাস, উৎপল 
নিয়োগ, প্রবীর রায় (বীরেন দস )। 
রেফারি £__সুনীল আধকারা। 


মোহনবাগান ফরোয়াডদের পা৷ থেকে বল 
কেড়ে নিতে পারোন ব। ভালো দ্্যাক! 
বাহাদুরী একবারও চোখে পড়েনি। তবু 


গোলমুখে তোর 'ঝল আকছার জমা পড়েছে 
পুলিস খেলোয়াড়দের পায়ে। আর এ কাজে 
সবচেয়ে বৌশ নিষ্ঠ। দেখয়েছে উলাগানাথুন 
প্রথম দু'মনিটে গৌতম ও পায়াস বার দুই 
ভালো। পাস উলাগাকে দিলে সে বেমালুম 
জম দিয়েছে প্ুলস খেলোয়াড়দের পায়ে। 
পরে দিলীপ বেশ কয়েকবার ওভারল॥াপ 
করে লম্ব। লব ঠিক পায়ে ফেললেও একইভাবে 
লক্ষাহীন পাস দিয়েছে উলাগা পেনাল্টি 
বক্সের মাথা থেকে। 

পাচ 'মানটের সময়েই গোল হতে যাঁদ 
না৷ কম্পটনের ওভারলাযাপ থেকে পাওয়! 
সুন্দর, উচু সেপ্টার মানস গোল লাইনের খুব 
কাছে থেকে ভলি মেরে পোস্টের উপর 'দয়ে 
পাঠাতো। 

উলাগা ছাড়াও শ্যামকে "দিয়েও মোহন- 
বাগান সুবধ। পায়ান। অবস্থা বুঝে সুব্রত 
বেশ কয়েকবার উপরে উঠে এসোছল। একবার 
গৌতমের ক্র্যাগ কিক সুরত হেড দেয় কিন্তু 
গোলকিপার কল]ণ চাকতে ত। ধরে ফেলে । 

তেত্রিশ মিনিট পযন্ত গোল পায়ান মোহন- 
বাগান। ওই সময়েই গৌতম আবার মাপা 
ফ্ল্যাগ কক নেয় ঠিক গোলমুখে। সুন্রত মাথা 
দিয়ে বল পেছনে দেয় মানসের কাছে। কিন্তু 
তার ভাঁল পোস্টের উপর "দিয়ে চলে যায়। 


মহমেডান স্পোটিং-২ 
ইস্টার্ন রেলওয়ে-০ 


১৪ জুন £ জয় না পেলে হিংসায় মাতব 
এমন আহ্ছা। তোর হয়োছিল এ মরশুমে গ্রথম 
'মহমেডান ও ইস্টার্ন রেলওয়ের খেলাটিতে । 
্লেলওয়ের খেলোয়াড়র প্রথম ৪০ মিনিট রুখে 
দিয়েছিল, মহয়েডানকে । এবং তাইতে 'জয়ঃ 
নামক ইপ্সিত বিষয়টিকে, হারাবার ভয়ে 
হিংসার উন্মাদনায় মত্ত হতে চেয়েছিল লাদ) 
গ্যালারির দর্শকরা । 
বিরাতির এক মিনিট আগে গোলমালের 
সৃপাত এবং ১৪ মানট ধরে চলল মাঠের 
একাংশে উচ্ছ্ঞ্খলতা। তাশুব নৃত্য । শুরু 
থেকে মহমেডান স্পোর্টিং যতবার বিপক্ষ 
রক্ষণভেদ করতে চেয়েছে ততবারই বাধা 
পেয়েছে ইস্টান রেলওয়ে ডিফেওারদের কাছ 
থেকে। নাজীব ও সানজারি গোলমুখে এসে 
নষ্ট করেছে হাবিব, সমরেশ ও"লাঁতফের তোর 
বলগুলি। ইস্টার্ন রেলের ডিফেল্সে গোর, 
সুভাব এবং রণবীর দাস দুর্ধব ভূমিকায় ছিল 
সব হানা বরবাদ করতে । 

প্রথম পাঁচশ মিনিট টাফ ফুটবল খেলল 
রেলের ডিফেগ্ডারর৷ ॥ তাতে রেফার সুনীল 


পরের মিনিটে গোল হুলো৷। পায়াসের ফয়ো- 
যার্ড পাস থেকে মানস দুর্দান্ত সট নিলে সাফল/ 
আসে। 

বিরতির পর উলাগার বদলে তপন নামে । 
পায়াসকে উইং-এ দিয়ে তপন ও শ্যামকে 
স্ট্রাইকার খোলয়ে মোহনবাগান আঘাত হানতে 
মরু করে। সুন্ততর লব ধরে তপনের জৌরালে। 
সট ধরে ফেলে কলাণ ॥ আট' [মানটের 
সময়ে সাইড লাইন থেকে গানসের সেন্টার 
বুকে নিয়ে চকিতে শরীর ঘুরিয়ে শ্যাম বা 
পায়ের সট নিলে কলাণ আঙুল ঠোকয়ে 
বাচায় কর্নারের বিনিময়ে । চোদ্দ মিনিটের 
সময়ে পুলিস সুযোগ পেয়োঁছিল গোল সমান 
করার। লন বডুয়ার উচু লব পৌঁছয় 
পেনাপ্টি বক্সের ভেতরে । বকুল পাশে 
দাড়ানো সঞ্জীবের উদ্দেশ্যে ফলস দিলে সে 
ঠিক সময়ে সট নেয়। কিন্তু দুদ্াস্ত ওই সটটি 
বাইরে বৌরয়ে যায় পোস্টের সামানা পাশ 
দিয়ে । 

তেইশ মানটে 1দ্বতীয় গোল হলে তপন 
মায়ফতে । গোলটার জন দায়ী ছল পুলিস 
লেফট ঝাক স্বপন সাহা রায় । মানসের ঠিক 
জায়গামতো সেণ্টারটি পড়লেও শাম 'কন্তু 
গোলে,সট নিতে পারেনি দোনামোন৷ করায় । 
বপনের িস ?কক মাটিতে পড়া মান্র ওত 


অধিকারীকে আঙুল উঁচিয়ে, দাত-মুখ খাঁচয়ে 
মহমেডান আঁধনায়ক হাবিব শাসাতে শুরু 
করল। রেফার বার দুই সাবধান করলেও 
হাববের মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ান। এসময়ে রেল 
দল পাল্ট। চাপ সৃষ্টি করে মহমেডান গোল- 
মুখে। অরাঁবন্দের উঁচু সেপ্টার ঠিক পেনাপ্ট 
বক্সের মাঝে পড়ে । একা নাসিরকে পেয়েও 
শ্রীকুমার গোলে সট নিতে ইতন্তত করায় 
অশোক ছে৷ মেরে বল কেড়ে নেয় 

এরপর প্রেমনাথ লম্বা লব ফেলে রেল 
গোলমুখে ৷ সানজ্জারি ফ্লাইট আন্দাজ করতে 
না পেরে হেড দিতে বাথ হয় এবং পরে হাত 
দিয়ে বল গোলে ঠেলার চেষ্ট। করে। রেফার 
তাকে সতর্ক করতেই হাবিব ছুটে গিয়ে তর 
জুড়ে দেয়। এ সময় হাবিবকেও আবার 
লাবধান করে দেওয়া হয়। 


পেতে থাকা তপন ফাক। গোলে ঠেলে দেয়! 

চার মানি বাদেই পুলিস আবার গোলের 
সুযোগ, পায়। গোলমুখে হঠাৎ তোর হওয়া। 
জটল৷ “থেকে বলের আশপাশে ছুট. দাড়ায় 
সঞ্জীব ও প্রবীর। প্রতাপ বিপাকে পড়ে 
এগয়ে এসোছল। শুধু বলট। ইনস্টেপে সামান্য 
তুলে দিলেই গোল হয়_.এই অবস্থায় প্রবীর 
বল ছাড়াই পড়ে গেল মাটিতে । 

শেষের মিনিট [তিনেক আগে পেনাশ্টি 
বক্সের মাথা থেকে তপন ফলস দেয় গায়াসের 
উদ্দেশ্যে । পায়াসের দুর্ণীস্ত এই কোণাকুণি 
সটটিও ফিস্ট করে কল্যাণ 

মোহনবাগান £ প্রতাপ ঘোষ, কল্পটন 
দর্ত, সুরত ভর্রাগ্ষ, প্রদীপ চৌধুরী, [দলীগ 
পালত, গৌতম সরকার, প্রসূন ব্যানার্জ, 
মানস ভ্রাচার্য, শ্যাম থাপা, পায়াস ও উলাগা- 
নাথন (তপন দাস)। 


পুলিস কল্যাণ সয়খেল, দ্বিজেন 
চ/টার্জ (জয়দেব চক্রবর্তী ), সুবীর মুখার্জ, 
দীপক দাস, ম্বপন সাহ। রায়, তারক সাহা, 
মূত্জয় চক্রবতাঁ, মিলন বড়ুয়া, বকুল দাস 
(কুশানু দে), সঞ্জীব দে ও প্রবীর মজুমদার । 
রেফারি £ রমেন ঘোষ'। 


প্রথম অর্ধ শেষের এক মানট আগে ডান 
দিকে লাতফুদ্দিন বল ছাড়াই মাটিতে পড়ে 
চোট পায়। রেফার ওকে লক্ষা না করেই 
খেলা পাঁরচালন।৷ করতে থাকেন এবং ফের 
হাবিব তরে মন্ত হলে রেফার ওকে হলুদ 
কার্ড এদখান। সাদা গ্যালারির সমর্থকদের 
এইটুকৃতেই উত্তোজত হবার যথেষ্ট কারণ 
হল। ইট এবং কাঠের টুকরে৷ ফেলা ছাড়াও 
ফেনাঁসং ভেঙ্গে দর্শক ঢুকে পড়ল মাঠে। 
ধাওয়া করল লাইন্দমঠান বাসুদেব মজুমদার 

এবং রেলের খেলোয়াড়দের । 
রেফার অবস্থা, দেখে পুলসের সাহাযা 
চাইলেন । এদিন মাঠে পুলসণড কম ছিল। 
ডি সি (আমড ) কালীপদ ব্যানার্জ কম শান্ত 
নিয়েও গণ্ুগোল থামাতে দক্ষত৷ দোখয়েছেন । 
চৌদ্দ মিনিট পর আবার খেলা শূরু হল । 
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পুলিস বেক্টিত রেফার সুনীল আঁধকারাঁকে হাবিবের প্রশ্ন কেন তাকে হলুদ কও পেখান 
হল । পিছনে দীনকর/পাহাডী 


দীনকরের বদলী সুভাষ এদনই প্রথম 
খেলল এবং দলকে ভরসা দিল ভাল স্পিড, 
বল কণ্টেোল এবং সুন্দর ডজ দৌঁখয়ে । 
শুরু থেকে শেষ ভাল খেলেছে প্রেমনাথও । 
মাঝে মাঝে ওর ওভারলঠাপ থেকে মাপা 
সেটার আক্রমণে সাহায্য করেছে। ৪০ নট 
বাদে মহমেডান গোল গেল পেনাণ্টি 
মারফতে। প্রেমনাথ অরুণ ও রণবীরকে 
ফাঁক দিয়ে পেনাল্টি বক্সের ডেতর বল 
ফেলল। সানজারি এগিয়ে যেতেই সরল 
হাত দিয়ে বল থামাল । সানজার পেনাল্টিতে, 
গোল পেল সহজেই । 
রেল' দলে অরবিন্দের বদলে বিমল খেললে 


ওরা মহমেডান গোল মুখে ধেয়ে গেল বেশ] 


কয়েকবার । সুকান্ত একবার ফ্ল্যাগ িক 
ফেলল ঠিক গোল মুখে । বিগল ফলস দিল 
শ্রীকুমারের উদ্দেশ্যে । শ্রীকুমার অতো৷ কাছ 
থেকেও পোস্টের উপর দিয়ে সট: িল। 
তিন মানট.বাদেই সুকান্তের লব পেশছলো 
বিমল ও শ্রীকুমারের সামনে । বক্সের ভেতয় 
থেকেও আবার শ্রীকুমার বাইরে মারল । 

পিপ্টু একবার বল পায়ে তরতাঁরয়ে বক্সের 
ভেতরে পৌঁছল ডিফেন্স চিরে। সে সময় 
সুভাষের দুর্দান্ত সটটি গোলকিপার, সুজিত ধরে 
ফেলে অন্তত ক্ষিপ্রতায়। 

নাজীব সাংঘাতিকভাবে ফাউল করে 
রণবীরকে । রেফার ব্যাপারটা এড়িয়ে যান। 
রণবীরকে স্ট্রেচারে করে বাইরে আনতে 
হয়োছিল এবং ও সুস্থ হবার আগে ৩ মিনিট 
রেল খেলে দশজনকে নিয়ে। 

মহমেডান দ্বিতীয় গ্রোল পায় লাফ 
মারফতে । হাবিবের মাঝ মাঠ থেকে 
পাঠানো উচু লব পেনা্ট বক্সের সামান্য দূরে 
পড়তেই লাতফ ধরে। লতিফ ছিল রেলের 
দুই স্টপারের মাঝখানে । বল ধরে ছুটে এসে 
সুন্দটা কোণাকুণ সটে লতিফ গোল করে। 

শেষাঁদকে বিমলের একটা। সট মুপ্তাফ। হাত 
দিয়ে থামায় পেনাল্টি বক্সের ভেতরেই । 
রেফার সেটা লক্ষা করেননি। 

যহমেডান স্পোর্টিং 8 নাসির, ফিলিপ, 
মইদূল, অশোক চক্তবর্তী, মুস্তাফা, সমরেশ 
চৌধুরী ও হাবিব, লাতফুক্ফিন, নাজিব, 
সানজার (খাবাঁজ ) ও দীনকর (সুভাষ)। 


ইস্টার্ন রেল £ সুজিত্ত মুখার্জ, গোর 
পার, সরল গাঙ্গুলি, সুভাষ খাড়া ও অলোক 
মুখার্জি, রণবীর দাস গু অরুণ রায়, কালিপদ 
হালদার, শ্রীকুমার চ্যাটার্জি, অরাবন্দ মুখার্জি 
(বিমল দাস) ও সুকাস্ত ভট্রাচার্য (প্রবীর 
মনতুমদার )। 

রেফারি 8 সুনীল অধিকারী । নে 


খেলার আসর 


সন্কলকে অবাক করতে জুলাইয়ের 
প্রথম সপ্তাহে বেরোচ্ছে 


দারুণ দারুণ লেখা আর চোখ ধাধানো ছবি । 
রঙীন ছবিতে £ দিলীপ, প্রশান্ত, পায়াস, সুরজিত, 
মনোরঙ্জন, প্রদীপ, সমরেশ, লতিফুদ্দিন, মানস, 
গৌতম ও গতবারের লিগে মোহনবাগান--ইস্টবেজল,। 


পৃথক পৃথক মুখ_ মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও 
মহঃ স্পোটিং খেলোয়াড়দের ৷ 


মোহনবাগান £ ইস্টবেজলের ম্যাচটি কেমন হবে । 
গতবারের ইস্টবেঙ্গল । গতবারের মোহনবাগান 
কলকান্তায় এসে বাইরের কোন তারকা কেমন 
খেলছে । জুনিয়রদের নজর কাড়ল কে কে। বড় 
ম্যাচে রেফারির ঝুঁকি কতটা । 


প্রমুখের মূল্যবান রচনা । নিয়মিত 
সব ফিচারও থাকছে। 


খেলার আসর 


আকারে দ্বিগুণ। দাম ঃ তিন টাক! 


আজই আপনার টা অর্ডার দিন ৷ 


গলিম্পিকের 


রু করা হয়েছিল, তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওলিম্পিকে 
বজায় রাখা যায়নি ৷ নতুন করে সব কিছু ঢেলে রি 
ঘসাজাতে হবে । দু'বছর বাদে ১৯০৬-এ এখেল্সে চে 
্টআবার ওলিম্পিক হবে । তারপর থে। | 
মম 


নিটাজজাজ॥) 


এথেন্সের-সে ওলিম্পিককে পরবতীকালে বেসরকারা 
হিসাবে ঘোষণা করা হলেও, আধুনিক ওলিম্পিকের 


গেমসে ফুটবল খেলাকে 
ঢুকিয়ে কি লাভ হল ? 
যোগ দিয়েছে তো 
মানত তিনটি দল । একটি 
ডেনমার্কের জাতীয় দল_বাকি 
গু দুটো তো স্থানীয় ক্লাব দল, 
স্যালোনিকা আর 
সমার্না শহরের 


অতো হতাশ হচ্ছো কেন £ 
ফুটবলকে জনপ্রিয় করতে 


৬ 
/ হর্বে তো ! ক্লাব দল দুটি 
1. সেমিফাইনালে খেলবে ৷ 
) ফাইনালের বাছাই দল 
ডেনমার্ক । 


ডেনমারক জিতেছে 
১৫_-০ গোলে । 
৫০-০ গোলেও 
জিততে পারত 


কেমন দেখলে স্যালোনিকা 
আর ডেনমাকের 


ফুটবল ফাইনাল £ 
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পাদপ্রদীপের আলোয় 
হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 


বড় হতে গেলে তাকে কত "পরিশ্রম করতে হয়, কত,সাধনা 
করতে হয় তা জানেন : তিনিই_যিনি সব কিছু ত্যাগ 
করে লক্ষ্যে পৌছান। শিক্ষাবিদ, বিজ্ঞানী, শিল্পী-কেউই 
এর বাইরে নন। বাইরে নন খেলোয়াড়রাও ৷ “পাদ- 
প্রদীপের আলোয়” পর্যায়ে আমরা তাদের কথাই ধারা- 
বাহিকভাবে জানাবো যারা খেলাকে ধ্যান-জ্ঞান 
করে বড় হয়েছেন। জানাবো তাদেরই কথা-_ 
যারা ওই তারকাদের এগিয়ে যাওয়ার 
সঙ্গে জীবনপাত করে চলেছেন । 


€» খেলার আসর ১০ 


ছেলেটি. তখন অচেনা । . সতেরো চলছে এবং সদ্য পোঁরয়েছে 


স্ুল ফাইনালের কোঠ৷ ৷ বাঘা সোম এরিয়ান ক্লাবের তখনকার ফুটবল 
সেরেটার বলাই মিত্রের সা্গ বসে একাদিন খেল৷ দেখাঁছলেন। খেলা 
চলাছল এখনকার ইস্টবেঙ্গল-_এরয়ান এজমালী মাঠে। আই এফ এ 
শিল্ড প্রাতযোগতার খেলা । সেটা ৫৩ সাল। জামসেদপুর স্পোর্টস 
আসো সিয়েশনের হয়ে ছেলেটি খেলতে এসেছে, খেলা হিন্দুস্তান 
এয়ার ক্রাফটের সঙ্গে। জামসেদপুর ৩২ গোলে ম্যাচ জিতল। 
তিনটির মধ্যে রয়েছে ছেলেটির দেওয়া দুটি গোল.। ' 

গ্যালারিতে বসে স্বভাবাঁসদ্ধ ভাঙ্গতে অত্যান্ত মনযোগে প্রাতটি 
খেলোয়াড়ের ভূমিকা তিনি লক্ষ্য করতে লাগলেন। রর 

খেলা তখন সমাপ্তর দিকে। একসময় বলাইবাবু বলে উঠলেন-_ 
'বাঘাদা, ওদের লেফট. লাইনের প্লেয়ারটিকে আগামীবার দলে নেওয়া 
যেতে পারে-কি বলেন ! 

_নাতার, স্পষ্ট স্বর ধবানত হল--তুই জামসেদপুরের ওই 
রাইট আউটের খেলোয়াড়টিকে বরং দলে :নে। হি ইজ রিয়োল গুড, 
িয়েলি গুড |” _ শান্ত জবাব, কিন্তু শেষের কথ ক'টি গভীর প্রতায়ের 
সঙ্গে ছাড়ে দেওয়া। 

__'আপানি যখন বলছেন, নিশ্চয়ই ট্রাই করব।' নিশ্চস্ত জবাব 


ঝরে পড়োছিল বলাইবাবুর কণ্ঠ থেকে । সর 

কিন্তু বেশ কিছুদিন পর একদিন বলাই মিন্র দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে 
বললেন, 'না, বাঘাদ।, সম্ভব হল না। ছেলেটি না মোহনবাগানে 
যাচ্ছে।॥ বাঘ। সোম চুপ। 

ছেলেটি মোহনবাগানে গেল ॥. কারণ, মোহনবাগান আগে থেকেই 
তাকে দলে নেওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছে । বিহারে খেলতে গিয়ে- 
ছিল মোহনবাগান । সেখানেই: ছেলেটি নজর কেড়ে নেয় তাদের 
এছাড়া :&৩-র কলকাতা জাতীয় ফুটবলে বাংলার [পক্ষে বিহারের 
এই কনিষ্ঠ ফুটবলারটি এমন খেলোছিল যে, ওর উপর কগকর্তাদের 
নজর হওয়৷ স্থাভাবিক। হয়েও ছিল। গাল তোলা নৌকোর্র পা 
রাখল সে। 

কিন্তু মোহনবাগানে ওর খেলার সুযোগ মিলল না। দলে 
ছিলেন ভেঞ্টেশ। এবং দুর্ভাগা, ছেলেটি ছিল ভেঞ্কটেশের জায়গারই 
খেলোয়াড়__রাইট আউট ॥ ভেঙ্কটেশ তখন তার প্রথর দাঁপ্তি নিয়ে 
বিরাজ করছেন ভারতের ফুটবল মানচিত্রে । কোন আশার আলো৷ দেখল 
নাও। ছেলেটিকে সেদিন তাই ফিরে আসতে হয়েছিল শূন্য হাতে, 
রিস্ত মনে। চোখের কোণে জমে ছিল অভিমানের কান্না, ভবিষাংটাকে 
মনে হয়েছিল কি রকম ঝাপসা, অল্পষ্ট। 


অতঃপর সে আশ্রয় হিসাবে বেছে নিল এাঁরয়ান ক্লাবকেই। 
কারণ, “এিয়ানের দরজাও খোলা ছিল ওর জন্য । এরয়ানের জাম 
গায়ে চাঁপয়ে মাঠে নামল সে। সবুঞ্জ মাঠ। এবং ছেলেটি মনে 
মনে বিড় বিড় করল-_'এই কলকাতাতে এর আগে জাতীয় ফুটবলে 
বিহারের হয়ে এবং আই এফ এ শিল্ডে জামসেদপুরের হয়ে শুধু 
খেলোছি। সেটা একটা অধায় গেছে । এবার শুরু হচ্ছে আর একট। 
লঙ্কা অধ্যায় ঠিক এই মুহূর্তে এখান থেকে তাকে নতুন সংগ্রাম 
শুরু করতে হবে, সাফলোর সোপান তোর করার এবং প্রাতিষ্ঠার আলোয় 
ধিনজেকে দাড় করাবার জন্য । ঝাপিয়ে পড়ল সে । 

কিন্তু আশা বুঝি বিফল হয়। অনেক ক্ষেত্রেই ছেলেটি সফল 
হতে পারছে না। একটা বার্থতার গ্রান এবং হাহাকার ওর বুকে 
চেপে বসছে । বিশাল কলকাতার এই অপারচিত পাঁরবেশে বিহার- 
আগত্ত অনভিজ্ঞ ছেলেটি মনের দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে যাচ্ছে। 
তবু উঠে দীড়াবার জন্য লড়াই করছে প্রাণপণ । জামসেদপুরের 
চাকার ছেড়ে এসেছে, এখনে। নতুন চাকার জোটোন। কোনরকমে 
মাথা গু'জে রয়েছে সে। একটা অবান্তর মানাসক যন্ত্রণার ঘুণপোক। 
কুরে কুরে থাচ্ছে ওকে । ও ভাল খেলতে পারছে না। এমন একজন 
মনের মত লোকও নেই, যার কাছে সে প্রাণ খুলে বলতে পায়ে_ 
কেন আমি ভাল খেলতে পারাছ না। এমনি করেই ?ক ওর সামনে 
অন্ধকারের বন্ধ দুয়ার নেমে আসবে ? 

একাদন বাঘাবাবু 'বলাই'কে জিজ্ঞেস করলেন_'ছেলেটি কেমন 
খেলছে ?” 

--া, বাঘাদা, সে রকম খেলতে পারছে না ।" 

ঠিক আছে, আম একদিন ওর খেল৷ দেখব ।" 

একদিন তিনি ওর খেল৷ দেখতে মাঠে এলেন।  এরিয়ানের 
খেলা, ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে। দেখলেন ॥ এঁদনও সুবিধা করতে 
গারল না ছেলেটি । 

কেন সে ভাল খেলত্বে পারছে না? - প্রশ্নটি থেল৷ চলাকালীন 
সর্কক্ষণ তার মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে ফিরেছে.। কোন কারণ 
ছাড়া ছেলেটি-এ'রকম খেলতে পারে না। সম্ভব নয়। কারণ অবশ্যই 
আছে। কিন্তু কিসেকারণ? 

খেলা তখন ভেঙে গেছে। গুটি গুটি পায়ে তিনি এগিয়ে গেলেন 
ছেলেটির কাছে। জানতে চাইলেন__-'খেলতে পারছে না কেন? 
অকপটে ছেলেটি বলল-আমার আঞ্কেলে চোট । তাই কিছুতেই 
"নিজের স্বাভাবক খেলা আম খেলতে পারছি না। কিছুতেই না। 

তান তার প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছেন। যে সংশয়ের কীটাটা 
তাকে খোচা দিচ্ছিল, ঠিক সেটাই । [তান বুঝতে পেরেছিলেন, 
ছেলেটির ভাল ন৷ খেলার কারণ অবশ।ই পায়ের গওগোল। সারাক্ষণ 
মাঠে বসে তান সেই কারণই অন্বেষণ করে গেছেন। 

তাই বললেন, 'তাহলে তুম খেল কেন ?” 

এবার ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, কোন কথা সরল না ওর 
মুখ থেকে । সঙ্পেহে বাঘ৷ সোম বললেন--পায়ে বাথ নিয়ে খেলো 
না. খেল। কখনই উচিত নয়। এতে তোমার স্বাভাবক খেল তুমি খেলতে 
পারছ না, বাথাও প্রশামত হচ্ছে না। আগে চোট সারুক, তারপর, 
খেলবে । দেখবে, আগের খেল৷ তুমি ফরে পাচ্ছো । কিন্তু তারও 
আগে সুস্থ হওয়া একান্ত দরকার। তাই তোমার এখন চাই বিশ্রাম । 
বাথা 'থেকে আরোগ্য লাভ করে তবেই তুমি আবার সবুজ মাঠে প৷ 
ফেলবে । এবং তখন স্পষ্টতই দেখবে, তুমি কত ভাল খেলতে 
পারছ । কোন আড়ষ্টতা থাকবে না-্বচ্ছন্দে ড্রিবল করছ, সট করছ, 
পাস দিচ্ছ ।” 

ইনি কে? এমন কথা তো এর আগে আমাকে আর কেউ 
বলেননি ঃ এমন সহানুভূতি আর প্লেহধারা আর কেউ তো আমার 


বে কেনিকাজ-এর সালফার সাবান-_বিশেষ জারোগ্যকর 
গুপসম্দয একটি গ্রসাধন সাবান | এ দিয়ে স্থান করে ঠাতা 
এবং তর়তাজাই হবেন না__বাষার্টি,দ্বকের গ্রগাহ, এষং 
ছোটঘাষ্টো সংরুমণ থেকেও সম্পূর্ণ সুরক্ষা পাষেন । আজই 
জামফার সাবান ফিনুন এবং সারাদিনের জন্য সুরক্ষা ও আরামের 
বাবস্থা করুন। 


বেল ফেস্িক্যাল এত ফারমাসিউটিক্যাল 
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উষর মনে ছড়িয়ে দেননি? আমার ব্যর্থ হবার আসল কারণটা আর 
কেউই তো৷ এভাবে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেনান? __ওর 
চোখের কোণে চিকীমক করে উঠল জল । 

বাঘা সোমের প্রচণ্ড আত্মাবশ্বাস ছিল_-ছেলেটি ভাল খেলবেই। 
-তাই দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে তানি বলতে পেরেছেন_“দ্য বয় উইল কাম 
আউট, মাস্ট কাম আউট ॥' 

রাখা সেরে যাবার পর ছেলেটি আবার মাঠে নামল । এবং এবার 
তাঁর অন্য রূপ। আগের সঙ্গে পার্থকা দেখা গেল এবারের চেহারার । 
আর ব্যর্থত। নয়, শুরু হল 'জয়'। খোলস থেকে দ্বেলেটি বোরয়ে 
আসতে লাগল দক্ষতার পূর্ণ ডালি নিয়ে। পে বোরয়ে আসবে_এই 
ভাবযাদ্বাণী করেছেন যে বাঘা সোম! আসলে যাকেই তাঁন বলেছেন 
সে বড় হবে। সে বড় হয়েছে। আর যাকে বলেছেন, এর দ্বারা কিছু 
হবে না, তাকে তিনি কাছেই ডাকেনান। 

[তানি ঠিক করে রেখেছেন ছেলেটিকে ইস্টার্ন রেলে নিয়ে আসবেন । 
একদিন খেল ভাঙার পর টেন্ট থেকে সে যখন বেরোচ্ছিল, 
বাঘাঝবু এগিয়ে গিয়ে ওকে জিজ্ঞেস করলেন--.কি রে, ইস্টার্ন রেলে 
খেলাব ? চাকার করাব?' নিশ্তরঙ্গ অন্ধকার ভেদ করে হঠাৎ সৃ্ধের 
ঝলকানতে চমকে উঠল সে। এগুলো কি শুনছে ওঃ এমন. 
অভাবিতভাবে ওর সামনে চাকরির দরজ। খুলে যাবে, মিনিট খানেক 
আগেও ধারণ। করতে পারেনি সেটা । বিস্ময়মাথ। মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে 
পাশে দাড়িয়ে থাক৷ মানুষটির দিকে তাকাল, বলল-'করব। তবে 
বাঝাকে একটু জিজ্ঞেস করে নিই। তার অনুমতি নেওয়াট। দরকার । 
সব কাজেই আমি তা নিই।' 

সম্মতি মিলল বাবার কাছ থেকে । এবার ছেলেটির আশ্রয় স্থল 
হল ইস্টার্ন রেল। টিক কালেন্টরের চাকার নিয়ে সেখানে ঢুকল ও । 
জীবনের এরুটা নিরাপত্তা বিধান হল ওর, দাঁড়াবার একটা জায়গ। 
পেল। শুরু হল ওর ফুটবল জীবনের তৃতীয় অধ্যয়। পারশ্রম 
আর অনুশীলনের মাঝে নিজেকে [বলয়ে দেওয়া এবং একটার পর 
একট। সাফল্য কুড়িয়ে নেওয়া ওর এই অধ্যায়টাকে ভারিয়ে রেখেছে 
নাটকীয়তা ও উজ্জলতায়। 

অমানুষিক খাটতে আরপ্ভ করল ছেলেটি । বাঘ।বাবুও :ওর কাছ 
থেকে সব বের করে নিতে লাগলেন দেয়ালে গোলপোস্ট একে 
মধ্যে এক-দুই-তিন-চার-পাঁচ-ছুয় সংখ্যা লি খ তার উপর চলতে লাগল 
টারগেট সুটিংয়ের প্রাযাকটিস। শ'য়ে শ'য়ে ছেলেটি সট করতে লাগল-_ 
কখনো এক, কখনে। দুই, কখনে। তিন ব৷ চার-পাচ-ছয়ে । সট করতে 
করতে কুঁচাক ওর ফুলে গেছে । চিৎকার করে বলেছে__“ার পারছ 
না৷ বাঘাদা, পারছি না।” 

সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে উঠেছেন বাঘা সোম-না, না-থামলে 
চলবে না। পারতে হবে, পৌঁছতে হবে পারফেকশনে । আমি 
পারফেকশন চাই |” জর হয়েছে, তবু. প্র্যাকটিস থামেনি। তারপর 
"একদিন গুরু কপালে হাত দিয়ে যখন বুঝলেন, এখন যা জর, এই 
অবস্থায় অনুশীলনের ধকল শরীর নিতে পারবে না, তখন বিশ্রাম 
মঞ্জুর করলেন তান । এবং শুধু মঞ্জুর করাই নয়, ওই অবস্থায় 
বারংবার ওর শরীরের খবর নেওয়া এবং ওকে দেখাও ছিল তার 
আর এক প্রধান কাজ । কয়েকদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু হয়ে 
গেল ওর সাধনা । নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। আর ওর এই চলার 
প্রয়াসকে সব দিক দিয়ে গাঁত ও ছন্দময় করে তুললেন বাঘা 
সোম । 

ছেলেটির চোখে স্বপ্ন ছিল, বুকে ছিল প্রাতিজ্ঞা। প্রচ খাটুনিতে কোন 
ফাঁকর কারচুপি নেই। কারণ ও জানে, জামশেদপুর ছেড়ে অপরিচিত 
কলকাতায় এসে একটা অনিষ্টের পথে পা৷ বাড়িয়েছে সে। বাধা 
আসবে, কিন্তু লড়াই করে সেগুলোকে দূরে সাররে নিজেকে বিরাট করে 


তুলতে হবে, পৌঁছতে হবে সাফল্যের ঠিকানা লেখ, প্রাসাদে । আর. 
তা না হলে ওকে তাঁলয়ে যেতে হবে সব পারচয় হারিয়ে। কেউ 
খুঁজবে না তখন। 

তাই, তিলে তিলে নিজেকে প্রস্তুত করল সে গুরুর সাহচর্ে, 
বাঘা সোমের সাশ্নধো, তার পিতৃম্নেহে। দৃঢ় ভিতের উপর দাড় 
করাল নিজেকে । এবং অতঃপর শুরু হল ওর জয়যায়া ৷ 

'৫৫"র জাতীয় ফুটবলে বাংলার হয়ে '্বাশ্বজর শূরু । ওই বছরই 
চারদেশীয় এশিয়ান কোয়াড্রাঙ্গুলার' ট্রাফ প্রাতযোগিতায় খেলতে ঢাকা 
আভিযান। এবং পুর্দান্ত ও অসাধারণ সাফল্য লাভ। প্রায় প্রাত 
ম্যাচেই তায় নামের পাশে গোল। 

সামাদ তখন ঢাকায়। কোয়াদ্রান্লারে ছেলেটির খেলা দেখে 
তান তাজ্জব । পরবতাঁকালে তিনি. একবার কলফাতায়' এলেন, 
যথারীতি দেখা হল বাঘাবাবুর সঙ্গে । দেখা হতেই ভারতীয় ফুটবলের 
অনন্য সাধারণ গোঁরব সামাদ তার পুয়োনো বন্ধুকে উদ্দাসমাখা গলায় 
বললেন -ইয়ার, তুম একঠো৷ লেড়ক৷ পয়দা কিয়া না! ও বহুৎ আচ্ছা 
খেলা__বহৃৎ আচ্ছা 1 

অবাক চোখে বাঘা সোম বললেন-“তুই কোন খেলোয়াড়টার কথা 
বলছিস্‌ 2 

_আরে, ওই যে.রাইট লাইনের খেলোয়াড়টা__হাউ-ওয়াগ্ারফুল !" 

গর্বে বাঘাবাধুর সমস্ত অন্তর ভরে উঠল। আবেগ-মাওত সামাদ 
সাহেবের গলার শ্বর শোনার পর একট নির্মল আনন্দ ও দারুণ তৃপ্তি 
আচ্ছন্ন করল তাকে । ঢাকা কোয়াদ্রাঙ্গুলারে নতুন প্রেয়ারটির ভাল 
খেল। নিজেকে আনন্দ দিয়েছে, মুদ্ধ করেছে সামাদ সাহেবকে কিনতু 
সবচেয়ে বেশী খুশীতে রাঙিয়েছে বাঘা সোমের ভিতরটাকে। হে 

এই ছেলেটির পরবর্তীকালের সাফলোর হীতহাস তো সকলেরই 
জান।। উবে একটা ঘটন। হয়তে। অনেকেরই অজানা। 

'&9 সালে ফারইস্ট টুযরে গিয়েছিল ভারত । বাঘাবাবু দলের 
সঙ্গে গেছেন, সঙ্গে অবশাই রয়েছে তার "গ্রয় শিষাও। শিষ্যের 
খেল৷ দেখে হংকং ও ফরমোজ্রার কর্তাব্যান্তরা তাদের দলের হয়ে ওকে 
খেলার প্রস্তাব দেন, সঙ্গে থাকে কয়েক হাজার ডলারের লোভনীয় 
প্রতশ্নাত। ওখানকার সেরা খেলোয়াড়দের যে টাক৷, দেওয়া হয়, 
তার থেকেও প্রাতশুত টাকার অঞ্ক ছিল বেশী । এবং বাঘাবাবুকেই 
ওর। এ ব্যাপারে সেরা মাধাম হিসাবে বেছে িলেন। ধরলেন 
তাকে। প্রিয় ছাত্রের প্রতিভার এত বড় স্বীকৃতিতে বার্থাবাবু 
গবিত। কিন্তু মুখে তার এতটুকু ভাব না এনে নির্লিপ্ত স্বরে 
ফরমোজা _-হংকং কর্মকর্তাদের তান জানিয়ে দিলেন_“না, না, ও 
তে। আর বিকিি করার সামগ্রী নয়। ও আমাদের প্রাণের ধন। 
আমর। ওকে কি করে আপনাদের দিই বলুন! তার এই একটি 
উত্তরেই ওখানকার কর্তাবাস্তরা আসল মানুষটিকে চিনে নিতে 
পেরেছিলেন। 

তেইশ বছর বয়সে বাবাকে হায়ানোর পর একদিকে মাঠের মধ্যে 
তাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে, অন্যাদকে লড়তে হয়েছে ভাইদের বড় করার 
জন্য। একদিন দুটোতেই তিনি সফল হলেন। উঠে এলেন মণ্যে। 
হাত নাড়লেন। প্রশংসা, সুনাম আর আভনন্দন ধ্বান ছড়িয়ে 
পড়তে লাগল তার প্রতি। টিকিট কালেন্টর থেকে ধাপে ধাপে 
উপরে উঠে আজ তানি ইস্টান্ন রেলের আাসস্টেন্ট পারসোনাল 
আফসার । 

ফুটবল জগতের এই বীর সোনিকের নাম কি? - প্রদীপবানার্জ। 
লক্ষ ভারতীয় ফুটবলানুরাগীর যাকে একটি ছোট্ট উচ্চারণে চিনে 
নিতে কোন চিন্তার মধ্যে পড়তে হয় না-প কে 
রা 


বিয়র্ণ বর্গ কি আবার উইপ্বলঙন জিতবেন 


বিয়র্ণ বর্গ ক আবার উইস্বলডন 'সর্গলসে 
জিততে পারবেন? এবং পরপর চারবার ? 
ডোঁভস কাপের চ্যালেঞা রাউন্ডের খেলা শুরু 
হওয়ার পর আর এরকম হয়ান। যাঁদও 
এখানে অস্ট্রেলিয়ার রড লেভারের কথা এসে 
পড়তে পারে। লেভার কাধত চারবারই 
উইস্বলডন জয় করার চৈষ্টা করে সফল 
হয়েছেন এবং পরপর প্রথমে তান ১৯৬১ 
ও ১৯৬২ সালে জয়ী হন। পরে ১৯৬৮ ও 
১৯৬৯ সালে আবার দু'বার চঠাম্পিয়ন। 
এর মধ্যে পাচ বছর রড লেভার উইস্বলডনে 
যোগ দিতে পারেনাঁন । কারণ তখন তিনি 
পেশাদার টরোনিস খেলোয়াড় ৮ উইস্বলডনের 
দরজা ১৯৬৭ সাল পধন্ত পেশাদারী টেনিস 
খেলোয়াড়দের কাছে বন্ধ ছল। 

গত ৬ জুন বিয়র্ণ বর্গের ২৩ বছর বয়স 
পূর্ণ হল। উইস্বলঙন জয় করার ব্যাপারে 
বিয়ণের সব সময় উদগ্র বাসনা । কাজেই 
নিঃসন্দেহে এবারও তান ফেবারট। তবে 
জাম কোন, জন মাকেনরো ও ভিটাস 
গেরুলাইটিস সকলেই আমোরকান যুবক । 
যার৷ এবার সুইডেনের ওই তরুণের দ।পট 
ভেঙে দিতে চাইবেন । 

আমার কাছে এছাড়া অন্য কোন খেলো- 
য়াড় সোমফাইন্মুলে যেতে পারবেন”-মনে 
হচ্ছে না। তবে আর্জোন্টনার গিলেরমো 
ধভলাসের কথা৷ উীঁড়য়ে দেওয়া উচিত নয়, 
যাঁদও ভিলাস ঘাসের কোর্টে খুব একট স্ুবধে 
করতে পারেন না। ইলি নাসতাসের কথাও 
উল্লেখ করা উঁচত। প্রতিভার দিক থেকে 
কোন ঘাটতি না থাকলেও নাসতাসে উইস্থলডন 
প্রাতযোগিতায় খেলোয়াড়দের ওপর যে মান- 
ক চাপ পড়ে ত৷ সব সময় সহ! করতে 


পারেন না। 
যাদের এতক্ষণ নাম করলাম তাদের ঝাদ 
ধ্দয়ে বা-হাত আমোরকান খেলোয়াড় 


রসকো ট্যানারের কথা [হসেবের মধ্যে আনা 
যায়। তবে সবটাই 'নর্ভর করছে তার সাভ 
করার নিশ্চয়তার ওপর। এর ওপর আবার 
যাঁদ বৃষ্টি পড়ে তাহলে টানারকে আর 
কোনরকগ [হিসেবের মধো আন] যাবে না। 

আবার সন্ভাবা চারজন সোমিফাইনলিস্টদের 
কথায় ফ্রিরে আসি। বর্গ উইস্বলডন জয় 
করার জন) আত্ম নিবেদন করেন বললে ভুল 
হবেনা। 

কোনস যোঁদন ভাল খেলতে শুরু করেন, 
ভখন অপরাজিত থাকেন। [িশেষ করে 


যখন প্রতিপক্ষের সার্ভিস তান প্রচও জোরে 


উইসম্বলডন কাপ 


বিয়র্ণ বর্গ 


ফেরাতে শুরু করেন। কন্তু মুন্ধল হল 
কোনর্স মাঝে মাঝেই খেলার সঙ্গে সম্পর্ক নেই 
এরকম বিষয় নিয়ে মাথা ঘামান এবং নিজের 
খেলা নষ্ট করেন। 

গেরুলাইটিস ও মাকেনরো দুজনেরই 
টোনস খেলার হাতেখাড় ও শিক্ষা হয়েছে 
বিখাত অস্ট্রোলয়ান কোচ হু।ারি হপম্যানের 
কাছে। এর মধ্য গেরুলাইটিস এখন তিনবার 
উইস্কলডনের রানার্স ফ্রেড স্টোলির কাছে 
কোচিং নেন। ম্যাকেনরে৷ গত জানুয়ারিতে 
কলগেট কোম্পানির আয়োজিত নিউইয়র্কে 
মাস্টার্স ট্রনামেণ্টে এবং ডালাসে অনুষ্ঠিত বিশ্ব 


লন্ডন থেকে সুব্রত সরকার 


টেনিস প্রতিযোগিতায় জয়ী হন। ম্যাকেনরো 
এখন বিশ্বের প্রথম সারির খেলোয়াড়দের মধ 
টোনিস কোর্টে সবচেয়ে সং আচরণের জনা 
সুনাম অর্জন করেছেন । আর একথা স্বীকার 
করতে হবে মাকেনরো। ২০ বছর বয়সে যে 
শ্রতিশ্রাতদচ্ছেন তাতে অদূর ভাঁবষাতে এক- 
দিন তান উইম্বলডন চা]াম্পয়ন হবেন। দু'বছর 
আগে উইস্বলডন শতবার্ধিকী বছরে এখানে এসে 
দেখেছি ম্যাফেনরো সেমিফাইনালের দরজ। 
থেকে ঘুরে এসেছেন । ওই বছরই গেরুলাইীটস 
সোমফাইনালে বরগের সঙ্গে পাঁচ সেটের 
লড়াইতে পরাজিত হন। ওই সৌঁমি-ফাইনালে 
গেরুলাইটিস জয়ী হলে সেবার উইস্বলডন 
চাযাম্পয়ন হতে পারতেন। এবারেও হয়ত 
গরেরুলাইটিস চাশ্পিয়ন হতে পারবেন না। 
১৯৭৯ উইস্বলডনে প্রথম চারজনকে আম 
এইভাবে দেখতে পাব বলে আশা করছি। 
বর্থ, মাকেনরো, কোন ও গেরুলাইটিস । 

জুনের প্রথম দশ দিনের লগ্ুনের 
আবহাওয়। দেখে মনে হচ্ছে এবার উইস্বলডন 
হয়ত ঠা বাতাস ও মেঘলা 1দনে হবে। 
কারণ আজকের ক্লে কোর্ট ও কৃত্িম টুর 
যুগে উইস্বলডনই একমাত্র ঘাসের কোর্টে হয় 
আর ঘাসের কোর্ট মানেই যেন ইংস/গে টেনিস 
খেলা । অবশ] উইস্বলডন ছাড়৷ আরও দুটি 
গ্রাতিযোগিত৷ ইংলাওে ঘাসের কোর্টে হয়। 
পশ্চিম লগ্নে কুইনস ক্লাব এবং সারে 
কাউন্টিতে সুরাবটান টোনস প্রতিযোগিত। 
উইস্থলডনের আগে হয়। আজ থেকে কুড়ি 
বছর আগে রমানাথন কৃষ্ণাণ কুইনস ক্লাব 
শ্রাতযোগিতায় জয়ী হয়োছিলেন । 

বিজয় অমৃতরাজ সম্পর্কে এখনও অনেকে 
প্রশ্ন করতে পারেন । একথ৷ সাঁত্য যে পচ 
ছ'বছর আগে বিজয় সম্পর্কে অনেকে আশা 
পোষণ করতেন। কিন্তু এক ১৯৭৩ সাল 
ছাড়া বিজয় আজ পধস্ত 'দ্বতীয় রাউণ্ডের 
বেশী এগুতে পারেনীন। ওই বছর বিজয় 
কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গিয়োছলেন। 

বমশ কৃষ্কাণ সদা সমাপ্ত জুনিয়র ফ্রেণ্চ 
লন টেনিসে চাম্পিয়ন হওয়ার ফলে সয়াসার 
উইম্বলডনে প্রাতিযোগিত৷ করার আধিকার লাভ 


করেছেন। আনন্দ অমৃতরাজ ও শশী মেননদের 
হয়ত প্রাথামক পায়ে খেলতে হবে। 
রমেশের এবছরই বালকদের ..প্রোতিষোগিতায় 
যোগদান 'করার আঁধকার হয়েছে । রমেশ 
জবানয়রদের প্রতিযোগিতায় যোগ দিলে 
চ্যাম্পিয়ন হতে পারবেন বলে আশা বরা 
যায়। নু 


ভে ও 15 51৮5) 


সরকার একট্রু এগোলেই কলকাতায় সাতারুদের কল্লোল বয়ে যেতে পারে 


বিশেষ প্রতিনিধি £ আগ্ালক 'ভাত্ততে 
ভারতের নয়টি রেল সংস্থার মধ্যে পাশ্চম 
বাংলার দুটি রেল অর্থাং ইস্টার্ন ও সাউথ 
ইস্টার্ন রেল কর্তৃপক্ষই সাতারুদের চাকরি 
দেওয়ার বাপারে, পথশ্রদর্শক | সম্ভবত 
'সেই কারণেই গত বিশ বছরে আন্তঃরেল 
সাতার প্রতিযোগিতায় এই দুই রেলের বাঞ্ডালী 
সাতারুদের ভূমিকা সর্বভারতীয় স্তরে সকলের 
শীর্ষে। শুধু তাই নয়, ভারতীয় রেলের 
স্াতারুরা জাতীয় প্রতিযোগতায় যে বাশক্ট 
আসন দখল করে আছে তার মূলেও ইস্টার্ন 
ও সাউথ ইস্টার্ন রেলের সীতারুদের কাঁতত্বই 
সর্বাধিক । 
বাংলার দৃই রেল সংস্থার পদাঞ্ষ অনুসরণ 
করেই ব্লমশ ভারতীয় রেল সংস্থার আগ্লিক 
শাখাগুলিতেও সীতারের প্রচলন। ভারতের 
বিভিন্ন দিকে গাঁজয়ে ওঠে আধুনিক গুলি- 
স্পিক মানের সুইমিং পুল। দিলি, গোরক্ষপুর, 
বারানসীতে রেলের নি্িত সুইমিং পুলগুল 
শুধু আধুনিক মানের নয়, আন্তর্জাতিক স্তরেরও । 
অথচ-গত বিশ বছরে ওইসব অগ্চলে সাতারের 
চর্চা দান। বেঁধে ওঠোঁন। ভাগ্যের এমনই 
পাঁরহাস যেখানে শ্লাতারের চলন সবচেয়ে বেশী, 
সাতারের মান যেখানে উন্নত হওয়ার সম্ভ।বনা 
সর্বাধক সেখানে উৎসাহ যোগানোর জনা গত 
[িশ বছরে একটিও সুইমিং পুল নির্মিত 
হল না। ইস্টার্ন ও সাউথ ইস্টান-এর 
সাতারুরা ভারতের মধ্যে সেরা শ্রাতপন্ন হওয়া 
সত্বেও সাতার অনুশীলনে তাদের যথাযথ 
2 বাবস্থা নেই। 
৮৯. পারসংখ্যান থেকে দেখা গেছে__ভারতের 
চ 'বাভন্ন রাজোর রেল সংস্থার অধীনে সুন্দর 
সুন্দর সুইামং পুলগুলিতে জাত-দীতারুর 
£, কোলাহল নেই। সাতার শেখার প্রবণতাও 
খুটি সেখানে মাদকতা সৃষ্ট করতে পারোন। 


গাড়ে থাক। সেইসব সুইমিং পুলে স্ীতারের 
চর্চা ন। হওয়ার ফলে সুইমিং পুলগুলি ক্রমশ 
অকেজো হয়ে পড়ছে । সুইমিং পুল হওয়া 
সত্বেও ওইসব অগ্চলের সের৷ সাতারুদের রেলে 
চাকরির সুযোগ না থাকায় সুইমিং পুলগুল 
গবিলাসতার উপকরণ হিসাবে শোভ। বর্ধন 
করছে। বহ্‌'বছর আগে শুনোছলাম ইস্টার্ন 
রেলের ওয়ার্ক প্রোগ্রামের আওতায় শিয়ালদহ 
অগ্চলে একটি আধুনিক ওাঁলাম্পক মানের 
সুইীমং পুল তৈরীর গ্রস্তাকে ভাগ্রাধকার 
দেও্জা। হয়োছল । কিন্তু আজও.কিছু হয়ান। 

আর এই না হওয়ার ফলে রেলের সীতারু 
মহলে ক্রমশই হতাশার ভাব ফুটে উঠেছে। 
রেলে প্রাঁত বছর প্রাতভাবান স্াতারুদের চাকরি 
দিয়ে উৎস্যহিত করা হচ্ছে কিন্তু প্রাতভ। 
বিকাশের জনা উপযুস্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা 
না থাকায় প্রাতভ। বিনষ্ট হতে বসেছে। 
রেলের সাতারু মহলে নৈরাশ্য দেখা "দিয়েছে । 
এছাড়াও সম্প্রাত রেল ও বাংলার সাতারুদের 
নিয়ে ক্লাবে ক্লাবে নানান রাজনী[তি-দান৷ বেঁধে 
উঠেছে । চাকুরে অ-চাকুরে সাতারুদের মধ্যে 
বিভেদ, বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে কিছু দুষ্টচক্র 
ক্লমশই এই রাজ্যের সাতারের আবহাওয়াকে 
ষাস্ত করে তুলছে । বাংলার সেরা রেলের 
সাতারুদের রাজা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের 
আধকার থেকে বাঁণচত করে এই রাজের 
সিনিয়র সাতারের মান নিয়মুখী হয়ে 
গড়েছে । 

রেল কর্তৃপক্ষ সাতারের অনুশীলনের জন্য 
কলকাতার সাতারের ক্লাবগুলর অনুমাতি চেয়ে 
দরদ্ায় দরজায় ধর্ন। "দিয়ে যায় প্রাত বছর ॥ 
কারণ কলকাতায় নতুন করে অনুশীলন উপ- 
যোগী জলাশয় নেই। কিন্তু উত্তর থেকে 
দাঁঞ্ষণে অনুসন্ধান চাঁলয়ে আমরা দেখোছ 
টাল পাক, দেশবন্ধু পাক, হেদুয়া, কলেজ 


স্ভোয়ার, ভবানীপুর ও রবীন্দ্র সরোবরের লেক 
অঞ্চলে মোট সাতাশটি ক্লাবে মাধামে প্রায় 
পণ্চাশ হাজার ছেলেমেয়ে প্রাত বছর সাতার 
শেখার সুযোগ পায়। ওই জলাশয়গুলিতে 
নতুন করে ক্লাব তোরর-সুযোগণ খুব কম। 

িকন্তু এছাড়াও কলকাতার পড়ে থাক। 
পুকুরগঁলতে এখনও অনেক ক্লাব করার যথেষ্ট 
সুযোগ আছে__পুর-প্রাতিষ্ঠানের সহানুভাতি ও 
সহযোগত। পেলে । বাঙ্গুর অঞ্চলে ভি আই 
পিরাস্তার পাশে লেকের মতন টান৷ লম্ব। 
জলাশয়গুলতে এখান অন্তত দশ থেকে 
পনেরটি সাতারের ক্লাব হওয়ার অবকাশ রয়ে 
গেছে লেক-টাউন অণ্চলেও বড় বড় পুঞ্কারণী 
বা জলাশয়ে সাতার উপযোগী পাঁরবেশ 
আছে। স্থানীয় লোকের সচেষ্ট হয়ে 
উৎসাহ প্রকাশ করলেই সীতারের ক্লাব 
গাঁজয়ে উঠতে পারে। প্রসঙ্গত বলে রাখি 
গজেন রায়চৌধুরী, নরেন সাহা এবং চন্দ্রবাবুর 
সহযোগিতায় বাহুর অগ্চলে এভনিউ সুইমিং 
আসোসয়েশন জন্ম নিয়েছে গত পয়লা 
বৈশাখ। স্থানীয় ছেলেদের উৎসাহে এবং 
1মউনাসপালিটির চেয়ারম]ান সুনীল মিত্রের 
পৃষ্ঠপোষকতায় এবং স্থানীয় এম এল এ-র 
সহযোগিতায় ছ'মাসের মধে!ই সেখানে 
শ'খানেক ছেলেমেয়ে সীতার শেখার সুযোগ 
গাবে প্রাতাদন। 

ইস্টার্ন রেল গত বছরে ওয়েলেসলি 
দ্ষোয়ারের সংস্কার করে যেখানে সীতার অনু- 
শীলন কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়োছল 
পুর প্রাতষ্ঠানের কাছে । কিন্তু সাড়া মেলেনি। 


" আরও একটু এগিয়ে গেলে মিন্টো পার্ক, 


লাউডন স্কোয়ার খুব উন্নতমানের অনুশীলন 
ক্ষেত্র গড়ে উঠতে পারে । রাজ্য সাতার সংস্থা 
গত তিনবছর ধরে লাউডন স্কোয়ারে তাবু 
গড়ার অনুমতি পেয়েও কলকাত৷ পুর কর্তৃপক্ষের 
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-শনুমাত পায়ান। 
বেলেঘাটার লেক বিরাট । সেখানেও 
সাতার অনুশীলনের যথেষ্ট অবকাশ 


রয়ে গেছে। দি আই টি কর্তৃপক্ষ লেকে 
নৌকা [হারের জন্য ভাল পাক৷ ঝাঁড়- তোর 
করে রোয়ং ক্লাব গড়তে চেয়ে স্থানীয় লোকের 
উৎসাহ পায়নি । রোয়িং ক্লাব গড়তে হলে 
নৌকার জন প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়__ 
যেটা সাতারের অনুশীলনে হয় না। সুতরাং 
“সাতারের ক্লাবের জন] জলাশয়ের পাড়ে ক্লাব 
গড়ার অনুমাত দিলে ওখানে এখনও অনেক 
উৎসাহী লোক পাওয়৷ যাবে। কলকাতায় 
ওলিস্পিক মানের একমাত সাধারণের সাতারের 
সুইমিং পুলটি সৃভাষ সরোবরের ওই অঞ্চলে 
অবাস্থিত। সুতরাং ওই অণ্চলে কম পয়সায় 
পুকুরে সাতারের সুযোগ নিতে অনেকেই 
আগ্রহী হয়ে উঠবে-যাঁদ সুভাষ সরোবরের 
লেকে সাতারের ক্লাব গড়ে ওঠে 

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দুই পাশে 
বাধানে। জলাশয়ে ব্রিটিশ আমলে আধুনিক 
সুইীমং পুল ছিল । সেখানে আবার সাতারের 
আসর বসাতে পারলে সারা কলকাতাকে 
আকৃষ্ট কর৷ যাবে। আর বাংলার স্লাতারও 
ময়দানমুখী হয়ে জনাপ্রয় হয়ে উঠবে। 
ময়দানে অনুশীলনের ও বিভিন্ন খেলার খেলো- 


পরিচ্ছন্নভাবে বাঁড়র পথে প৷ বাড়াবে প্রফুল্ল 
চিন্তে। এ ছাড়াও সর্বস্তরের খেলোয়াড়ের 
পক্ষেই সীতার কাটা পাঁরপূর্ণতার একট। অঙ্গ 
হিসাবে দ্বীকৃত মতবাদ । 

আরও একটু এগিয়ে গেলে দেখা যাবে 
শবনয়-বাদল-ীদনেশ বাগে প্রাতি বছর মাছ 
ধরার জনা জলাশয়টিকে ইজারা দেওয়ার 
বন্দোবস্ত আছে। সেখানে সাতার কাটার 
সুযোগ, থাকলে আফিসে চাকাররত সমস্ত 
নাগারক ঝাড় ফেরার পথে ক্লান্ত দূর করার 
সুযগ পেয়ে আনন্দ. উপভোগ করবে। 
বিশেষ করে চাকুরে সাতারুরাও ওখানে অনু- 
শীলনের সুযোগ পেয়ে সাতারের-যানকে আরও 
উন্নত করতে পারবে । এছাড়াও ওখানে 
অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে উঠলে বাভন্ন অফিসে 
নতুন সাতারুদের চাকার হওয়ার সপ্তাবনাও 
রয়ে গেছে । হেদুয়া ও কলেজ গ্কোয়ারের 
গোটা পাঁরবেশ থেকে বাংলার সীতারও 
নতুনছ্ের দ্বাদে উচ্চারত হয়ে উঠবে নাগারক 
হবাস্থোর কথ। চিস্তা করলেও বিনয়-বাদল- 
'দিনেশ বাগে সীতারের প্রচলন সকলকে 
উৎসাহিত করবে--পলতারু-মুখী করে তুলতে ৷ 

বালিগঞ্জের রবীন্দ্র সরোবরে ছড়িয়ে 
ছিটিয়ে মাঘ দু-তিনটি সীতারের ক্লাব 
আছে। লেকের দুই পাড়ে বিস্তৃত অঞ্চল 
জুড়ে এখনও বহু ক্লাব হওয়ার সম্ভাবনা রয়ে 


গেছে। লেকের টালিগঞ্জ রিজের মুখে ভাল 
সাতার কাটার সুযোগ পেতে পারে। 

বাংলার সাতারকে কুক্ষিগত কিছু লোকের 
কবল থেকে মুস্ত করতে হলে আশু প্রয়োজন 
দৃষ্টুভঙ্গী পাঁরবর্তনের । এবং সেই সঙ্গে 
নতুন পাঁরবেশে সাতার কাটার সুযোগ সুবিধাও 
করে দিতে হবে। বিশেষ করে চাকুরে 
সাতারুদের সীতার কাটার সুযোগ করে দিতে 
না পারলে ভাঁবষাতে সাতারুদের চাকার 
পাওয়ার সপ্তাবনা থাকবে না। সুতরাং বাংলার 
সাতারের কৃতীরা৷ কেবল চাকার পাওয়ায় 
অপরাধে অপাবিঘ হয়ে অনুশীলনের সুযোগ 
থেকে বা্চিত হবে, এই দৃষ্টিভঙ্গী পাঁরবর্তন করা 
না গেলে সীতারেয় ভাবষ্যত অন্ধকার । আমার 
দৃঢ় বিশ্বাস উপরোক্ত জলাশয়গু'লতে সাতার 
অনুশীলনের সুযোগ করে দেওয়ার সরকারী 
শ্রাতশ্বাত গেলেই ইস্টার্ন রেল, সাউথ ইন্টান 
রেল, ফুড কর্পোরেশন, পি আযাও টি, রাজ্য 
পাঁরবহন, স্টেট ব্াঞ্ক প্রভৃতি সংস্থা এগিয়ে 
আসবে তাদের সাতারুদের উনুশীলনের সুযোগ 
করে দিতে । একমাত বাংলার দুটি রেল ছাড়া 
অধিকাংশ সংস্থাই সাতারুদের, চাকার দেওয়া 
বন্ধ করেছে_ অনুশীলনের সুযোগ করে দিতে 
না পারায়। সুতরাং 


সরকারের উদার 
দৃঁষ্টিভঙ্গীই একমান্্র বাংলায় সীতারুদের বেঁচে 
থাকার আঁধকার দিতে পারে 
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ময়দানে চিকিৎসার সুযোগ কতটুকু 


স্থভাষ দত্ত £ কলকাত। ফুটবলের হদপিও 
ময়দান । তাই খেলোয়াড়, রেফার, আর 
খেলা-গাগল মানুষগুলোর বহু ঘটনা-দুর্ঘটনা 
সাক্ষী এই ছায়াবৃতা ॥ 

প্রচণ্ড গ্রীষ্মে যখন রেড রোডের ঢলে 
কৃষ্ড়া, রাধাচূড়ার গমকে চোখ ধশীধিয়ে যায় 
সে সময় ময়দানে ফুউবল-পাগলদের পদভারে 
ভূকম্পন ওঠে। লক্ষ মানুষ ঘেরা অথবা 
খোল৷ মাঠে ফোর্টের ঢালে উত্তেজনায় 
গমগমিয়ে ওঠে, 'প্রয়দলের সাফলো। দৈনন্দিন 
জীবনের নিত সঙ্গী দুঃখগুলিকে কিছু সময় 
ভুলে যায়১ঠিক সেই সময় ড।টিয়ে-ওঠ৷ তরুণের 
নিষ্পাণ দেহ লুটিয়ে পড়ে ঘাসে, ঘোড়ার 
ক্ষুরে পিষ্ট হয় মনীষ, 'পনাকীরা, গ্যালারি 
চাপা পড়ে কলিম । 

অপরাঁদকে মাঠের মধ্যে কারও খেলোয়াড় 
জীবনের ইতি ঘটে, কারও বা অঙ্গহানি ঘটে । 
অবশ গত পণ্যাশ-যাট বছরে খেলতে খেলতে 
মৃত্যু মাত দু'জনের ভাগ্যেই ঘটেছে । তবে 
অন্যান্য দুর্ঘটনা ঘটছে অহরহ । 

সপ্তবত ১৯২৫ সালেই দুই ফুটবলারের 
জীবনদীপ নিভোছিল খেলতে খেলতে । এই 
শহাঁদর৷ হলেন, হাওড়া ইউনিয়নের রাজা 
ব্যানার্জ, আর দ্বিতীয়*স্পোর্টিং ইউনিয়নের 
প্রতুল ব্যানা্জ। টোলিগ্রাফ ইনাস্টটিউট ক্লাবের 
বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ডাভসন লিগ ম্যাচে একজন 
খেলোয়াড়ের সঙ্গে সামনা-সামান চার্জ হওয়ার 
পর রাজ। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান এবং মাঠেই 
মারা যান। প্রতুলের একই পারাশ্থিতিতে 
একই থেলোয়াড়ের সঙ্গে চার্জ হয়ে মাঠেই 
প্রাণবায়ু বোরয়ে যায়। দুটি ক্ষেত্রেই হাস- 
পাতাল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়৷ সপ্ভব হয়ান। 

তারপর এমন ঘটনা বা দুর্ঘটনার কোন 
নাঁজর খুঁজে পাওয়া যায়ান বটে কিন্তু 
পরবর্তী সময়ে বহু খেলোয়াড় মারাত্মক আহত 
হয়েছেন, যাদের সময়মত ডান্তারের কাছে নিয়ে 
যেতে না পারার জন ক্ষাঁত হয়েছে। 

ঘেরা মাঠে সেন্ট জন ত্যান্ুলেন্সের লোক 
থাকে । [তিন ঘেরা মাঠের কাছাকাছি একটি 
'নার্দষ্ট জায়গায় একটি আ্যানুলেন্সও থাকে 
আহত খেলোয়াড়ের সম্পূর্ণ শান্ত ন৷ আনতে 
পারলে তাতে করে হাসপাতালে পাঠানোও হয়। 
আর ঘের। মাঠে বড় দলগুলির তো নিজস্ব 
ডাক্তার থাকেই। 

কিন্তু খোলা মাঠে যারা খেলেন সেই 
ফুটবলারদের ি হবে! -_একথা চিন্তা করে 
১৯৭৭ থেকে আই এফ এ মাঠের একটি 
কেড্রে কয়েকজন ডার্তার রাখার ব্যবস্থা করে। 
কেন্দ্রটি চলে ময়দানের পূর্বপ্রান্তে রেফার 


আসো সয়েশনের তাবুতে । শেঠ সুখলাল 
কারনানী,(পি জি) হাসপাতালের ডান্তাররা 
এখানে বসেন। 

চলতি মরশৃমে আরও একটি মতুন 
চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হয়েছে পচম দকে 
পুলস এ সি তাবুতে। মোঁডক্যাল কলেজ 
হাসপাতালের কিছু ডান্তার এখানে বসবে কথা 
ছিল। ৭ মে লিগ ফুটবল শুরু হয়েছে, কিন্তু 
২৮ মে পর্যস্ত কেউ বসেনান। অবশ্য লিগ 
শুরুর আগেই আই এফ এ সম্পাদক অশোক 
ঘোষ সার্কুলার দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, 
পুীলস তাবুতে দ্বিতীয় চিকিৎসা কেন্দ্র চালু 
হয়েছে৷ পুীলস ক্লাবের কর্মকর্তারাও প্রয়ো- 
জনীয় ব্যবস্থাদি করার জন্য আই এফ এ-র 
চিঠি পেয়েছে। 

সি আর এ তাবুতে পি জি-র দু'জন 
করে ডান্তার রোজ বিকেলে সাড়ে চারট। থেকে 
টা পর্যন্ত বসেন । মোট ১৪ জনের প্যানেল । 
এখানে এখন দৈনিক গড়ে দুতনজন করে 
আহত আসে, পরে এর সংখা বাড়বে! 
খুব সারয়স কেস হলে এরা প জি-তে 
পরিয়ে দেন। শুনলে অবাক হতে হয় এই 
দেড় ঘণ্টা বসা ও চাকংসা করার জন্য 
ডান্তাররা এক কাপ চা-ও প্লান না, তবে 
ট্যাক্সভাড়া৷ (যাতায়াত) হিসেবে পাঁচ টাক। 
ভাত৷ পান। 

আশ। কর৷ যাচ্ছে, কিছুদিনের মধ্যে 'দ্বতীয় 
কেন্্রাটও চালু হয়ে যাবে। এর ফলে 
নিশ্চিতভাবেই আহত খেলোয়াড়রা গ্রাথামক 
উপকৃত হবেন। তবে খোলা মাঠের খেলো- 
য়াড়দের কথ। মনে রেখে, এই দ্বিতীয় কেন্দ্রটি 
দ্রুত চালু করা এবং দুটি কেন্দ্রেই যাতে সুষ্ঠ 
পাঁরচালনা থাকে তার দিকে লক্ষ্য রাখার 
দিকে আই এফ এ নজর দিক। থেলার মাঠে 
আহত দর্শকরাও যাতে এই চিকিৎসার সুযোগ 
পায় সোঁদকে নজ্জর দেয়ারও প্রয়োজন আছে। 

চাকংসক সম্পার্কত আই এফ এ-র এই 
পদক্ষেপ সত্বেও এখন সব থেকে বড় প্রয়োজন, 
কাছাকাছি দুণতনটি মাঠের জন্য বা সম্ভব হলে 
হত্েক মাঠে নিদেনপক্ষে একাঁটি স্টরেচোরের 
বাবস্থা রাখ । মাঠের পাশে ক্লাব টেষ্টগুলতে 
তা রাখা যেতে পারে। 

ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান 
স্পোর্টং-এর নিজস্ব ডান্তায খেলার দিন মাঠে 
ফেনাসং-এর মধোই থাকেন । কিন্তু এরিয়ান, 
জঞ্জ টেলিগ্রাফ ইত্যাঁদ মাঝাঁর টিমগুলিও 
ডান্তার রাখে না। ছোট দলগুল তো৷ ষোল 
জনের াফন জোটাতেই গলদ্র্ম-_আবার 
ডান্তার! 


আর এই দুম্লোর বাজারে ভান্তারদের 
ফ্রি-সা্ভসের কথা চিন্তা করে ভাতার 


অঞ্কটাও বাড়ানে। উচিত। নিতান্ত সমাজের 

প্রাত এই ডান্তারর দাঁয়ত্ববান, আর একটা 

নয়৷ শুভ উদ্মকে উৎসাহিত করতে ডাক্তাররা 

বেশ. কিছুদিন পর্যন্ত চালিয়ে যাবেন। কিন্তু 

আই এফ এর তে৷ টাকার অভাব নেই। 

আর সৌজন/বোধ বলেও একট। কথা আছে! 
নে 


স্টেডিয়াম চিন্তা 


চা 


খেলার আসর, ২-৯ ফেব্রুয়ারি, 
১৯৭৯-__কলকাতা। খেলাধূলার প্রাণকেন্দ্র 
ভাবতেও লঙ্জা লাগে স্বাধীনতা পাবার 
একান্রশ বছর পরেও পাশ্চমরঙ্গে আজও বড় 
স্টোডয়াম গড়ে ওঠোন। 

সোনার বাংলা, যে, ১৯২৩-_ওয়েস্বলি 
(ইংল্যাণ্ড) পার্কের মত বড় জায়গা আমাদের 
এখানে দরকার নেই। তবে এতাঁদন পর 
কলকাতায় যখন একটা স্টোডয়াম হবার কথ। 
পাকাপাঁক কথ হচ্ছে, তখন আশাকার 
কর্তারা [ কয়েক ] হাজার জায়গা অন্তত যেন 
করেন, একটু বেশী হলেই কিন্তু ভাল । 

ঙ্ 

হিন্দুস্বান, ২৫ যে, ১৯২৩-_খেলা 
দেখার ভিড় যেভাবে বাঁড়তেছে তাহাতে 
আর কয়েক বছরের মধ্যে খেলা দেখা অসপ্তব 
হইবে । গড়ের মাঠে জাম দিতে সরকারের 
আপান্ত হইলে সহর হইতে 'কিছু দূরে (বেশী 
দূরে না হয়) জমি লইয়া বাধ। গ্যালারির 
বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। 
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হাচি 


পিন্তেটিক ওয়াশেব্ল্‌ ভিস্টেম্পার 
১) জামাকাপড়ে দেয়ালের পেন্ট লাগে না| 

২) দেয়ালের ময়ল! ভিজে কাপড়ে মুছলেই উঠে যাত্ব। 
৩) ৩1৪ বছর টেকে, প্রতিবছর পেন্ট করার খরচ বাঁচে। 
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হিমানীশ গোস্বামী $ আন্তর্জাতক 
দাবা থেমে নেই। দাবার, অগ্রগাত হয়েই 
চলেছে। প্রত্যেক দেশ চেষ্টা করছে কিভাবে 
এই খেলায় আরও উন্নীত. কর। যায়, আরও 
এগিয়ে. থাকা যায়। এই চেষ্টা চলেছে 
ব্যান্তগতভাবে যেমন » তেমাঁন নানা সংস্থাও 
দাবাকে সাহায্য করত এগিয়ে 
আসছে। িশারের পর থেকে াবায় 
টাকার প্রশ্নটি খুবই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে? 
1ফশারের বন্তব্য ছিল একজন বক্সার যখন 
বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় তখন তার ভাগ্যে জোটে 
কোটি কোটি টাকা। অথচ দাবায় 'িশ্ব 
চ্যাম্পিয়নের বেলায় যেন করুণা করে কিছু 
ছিটেফোটা দেওয়। হয়। অতএব দাবার 
বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন যান হবেন তাকেও পুরস্কৃত 
করতে হবে অনেক টাকা 'দিয়েই। তার 
দাবি শেষ পর্যন্ত মেনে নিতে হয়েছিল । 
গরকইয়াভক-এ ১৯৭২ সালের দাবার খেতাবী 
লড়াইয়ে ফিশার দাঁব করেছিলেন, যতাঁদন 
খেলা চলবে ততাঁদন তার জন একটি নতুন 
মারাসাঁডজ বেনজ গাড়ি সব সময়ের জন্য 
মোতায়েন রাষ্্রতে হবে । এছাড়া, এক লক্ষ 
পাঁচশ হাজার ডলার পুরস্কারের টাকার প্রাপ্য 
ভাগ ছাড়াও যিনি জিতবেন তাকে টিকিট 
বিক্রির টাকার শতকরা ৩০ ভাগ দিতে হবে। 
এছাড়াও [তান আরও অনেক রকম দাবি 
তুলোছলেন, সেগুলর অনেকটাই কর্তৃপক্ষ 
মেনে নিয়োছলেন, আবার বেশ কিছু মেনে 
পারেনীন। তবে আর্থক দক 
সম্পার্কে ফিশার ষে থুবই সচেতন ছিলেন 
সোবিষয়ে সন্দেহ নেই। ওই সময়ে অনেকে 
ভেবোছলেন গিশারের মত অর্থলোলুপ ব্যাস্ত 
দাবা জগতের পক্ষে কলঞ্ষ, কেননা দাঝ৷ 
'হচ্ছে বুদ্ধির লড়াই--ওর সঙ্গে টাকার সম্পর্ক 
টেনে আনা ঠিক নয়। কিন্তু আঞ্জকালকার 
পথবীর ধারাই বদলে যাচ্ছে। আজ্রকালঃ 
যাতে টাকা নেই তাতে কারুরই ঢেন উৎসাহ 
নেই। 
অর্থ নিশ্চয়ই চমৎকার ব্যাপার, আর যত 
বেশী তা পাওয়া যাবে ততই ভাল। 


এম দি জেয়োপ 
১৯ বিবেকানন্দ রোড, কজি ৭. + 
ফোন ৩ 0 জংশন 


কিস্তিমাত 


ইংরেজিতে বলে, দি মোর দি মোরিয়ার। 
মহম্মদ আলির কি কম টাকা? কিন্তু এখনও 
টাকার দিকে তার নজর বেশ ভালই? দাবা- 
খেলোয়াড়রা যুগ যুগ ধরে নিজেদের বত 
করে খেলেই চলেছেন। মনে পড়ে স্টাই- 
নিংসের কথা । সারা জীবন কত সামান্য 
পেয়েছেন, আর কী অমানুষিক পাঁরশ্রম করে 
চলেছেন। ১৮৮৩ সালে ইউরোপে টাকার 
মুখ দেখতে না পেয়ে তানি চললেন মার্কিন 
ুস্তরাষ্ট্রে। তানি ভেবোছলেন ওই সোনার 
দেশে গেলেই বুঁঝ তার আর্থক সঞ্ষট কেটে 
যাবে। বাকন্তু তার দুর্ভাগ্য, ওই দেশেও 
তাকে বেঁচে থাকতে বেশ কষ্টই হয়েছে। 
জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত তাকে অর্থের জন্য 
হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল । ৫ 

আবার মনে পড়ছে গ্রেখটার-এর কথা। 
মাত্র ৪৪ বছর বয়সে ১৯১৮ সালের ২ মার্চ 
তার মৃত্যু হয়। এই বিখ্যাত খেলোয়াড়ের 
মৃত্যুর কারণ £ অনাহার। অত্যন্ত গাঁবত 
এই মানুষটি অনাহারে থেকেও তার ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুবান্ধব কারুর কাছ থেকে একটি পয়সা 
সাহাষ ভিক্ষা করেননি । তান নীরবে প্রাণ 
ত্যাগ করেছেন। আঞ্জকের দিনে এমন ঘটনা 
ঘটতেই পারত না। প্রায় অনাহারে মৃত্যু হল 
সুলতান খানেরও, ১৯৬৬ সালে, কিন্তু পাঁক- 
স্তানকে সেজন/ ভাবতে লজ্জিত থাকতে 
হবে। আমার মনে হয় সুলতান খান ভারতে 
থাকলে তাকে হয়ত অপুষ্ুতে মরতে হত না। 
সুলতান খান কেন রুবনস্টাইনের মত হঠাৎ 
খেলা ছেড়ে "দিয়ে দীর্ঘাদন ছিলেন সেটাও 
রহস্য রয়ে গেল। এ তথা কেউ জানেন 
কিঃ 

যা বলাছলাম-দাবার সঙ্গে অর্থের 
সম্পক। আজকাল দু'একটা প্রাতযোগিতায় 
একশো, দুশো। টাকা এদেশেও কোন কোন 
টুনামেন্টে খেলে প্রথম 'দ্র্তীয় হলে পাওয়া 
যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচশ, কিংবা আরও 
বেশী পাওয়া যায়। কলকাতার অফিস লিগ 
খেলাও হচ্ছে তাতে অবশ্য তেমন টাক। পাওয়া 
যায় না। তবে আস্তে আস্তে দাবা খেলায় 
কিছু কিছু টাকা পাওয়া যাচ্ছে। এট। শুভ 
লক্ষণ । আন্তর্জাতিক খেলায় তো টাকার 
'ছড়াছাড়। তবে সেখানে প্রাতযোগিতাও 
প্রবল। কেউ কেবল দাধা খেলে ভালভাবে 
'সংসার চালানোর কথা এদেশে ভাবতেও পারেন 
না। তবে দাবা খেলে একটা কিছু করতে 
পারলে চাকার পেতে সুবিধে হয়। অর্থাৎ, 
দাবা খেলায় পরোক্ষ একটা. সাবিধে হয়। 


ভারতে 'অনেক প্রাতষ্ঠান রয়েছে যেখানে 
খেলার জন্য-দাবা খেলোয়াড়দের আফস থেকে 
রীতিমত সাহাষাই কর৷ হয়। যেমন ভেল্‌-এ, 
যেমন এল আই দি-তে, যেমন কলকাত। 
কর্পোরেশনে । 

কিন্তু আসল টাকা রয়েছে বিদেশে ! 
সাহত্যে যেমন নানারকম পুরষ্কার: রয়েছে 
বিদেশে, তেমান দাবাতেও রয়েছে । গতবারে 
কারপভ-করশনয় বিশ্ব চ্যাম্পয়নাশপ খেলায় 
কারপভ জিতোছলেন এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার 


-- পাউও, অর্থাং আমাদের টাকার হিসেবে ন্রিশ 


লক্ষ টাকারও বেশী। এছাড়।৷ অন্যান্য 


সধশ্শষ্ট 'বোনাফট' তো আছেই সেগুলোরও 
অর্থ মল্য ঝড় কম নয়.। 

সম্প্রীতি আবার জবর একট। খবর পাওয়া 
গেছে । এটাও টাকা সংক্রান্ত । এবারে একটি 
মান্রু গেম খেলা হবে কারপভ এবং মার্কিন 
চ্যাম্পিয়ন ওয়াপ্টার ব্লাউনের সঙ্গে। খেল! 
আগস্ট কিংবা সেপ্টেম্বরে । কারপভ কালো৷ 
নিয়ে খেলবেন। এই একটি গেমে কারপভ 
হারলে রউন পাবেন &০ হাজার ভলার। 
অর্থাং, আমাদের টাকার হিসেবে ৪ লক্ষ টাকারও 
বেশী। আর ব্রাউন হারলে কারপভ পাবেন 
ওই একই পারমাণ ! ড্র হলে অবশ্য কেউই 
কিছু পাবেন না। খেলাটি খুবই জমাট হবে 
সন্দেহ নেই। চার লক্ষ টাকা শুনলেই তো৷ 
গা কেমন ছমছম করে ওঠে । একটা কাঠের 
মৃর্তকে ঠেলে ঠেলে সরিয়ে কয়েক ঘণ্টায় এত 
টাকা পাওয়ার কথা স্ঠাইনিংস, গ্লেখটার, 
সুলতান খান কখনও কি, ভাবতে পারতেন 
তাদের জীরনে ? আজকালও কি এই পাঁরমাণ 
খুবই আশ্চর্যজনক নয় ? 


ব্রাউন খেলেন কেমন £ মাঁকন যন্তরাতা 
দাবায় এখন খুব একট। দুৰল দেশ নয় । ও দেশে 
বহু গ্রাগুমাস্টার রয়েছেন। তাদের হাঁরয়ে 
দিয়ে ইনি শ্রেষ্ঠ বলে পাঁরগণিত, তবে ইনি 
অধ্যাপক এলো-র হিসেব মত ২৫৪০ মার্কার 
মানুষ, আর কারপভ-এর মার্কা হল ২৭০৫ । 
অতএব আমর তো বলতে বাধ্য কারপভই 
জিতবেন। কিন্তু দাবাও ক্রিকেটের মত 
আঁনশ্চিত হতে পারে । একট৷ সামান্য ভুল 
হলেই যেখানে সমপ্ত গেমাটরই বিসর্জন হয়ে 
যায় সেখানে এ খেলার ফলাফল আগে থেকে 
ভাঁবষদ্ধাণী করা যায় না 


ধখধা ই প্রচ গরমে ধণাধার ছক তাঁর 
করা যাচ্ছে না! অর্থাৎ কিনা ঘেমে যাচ্ছি। 
পরে এক সঙ্গে দুটে। করে দিয়ে প্রণ করার 


ইচ্ছেরইল।  £৫৫% 
£ছি 
িিঠি 


অশোক চট্টোপাধ্যায় ঃ .সুটারদের 
সম্বন্ধে আগে একটা লেখায় উল্লেখ করা 
হয়োছল সাধারণ ঘরের ছেলে মেয়েদের 
শুধুমাত আগ্রহটুকু সম্বল করে সু]াটং রেঞ্জে 
যাওয়া-সপ্তব নয় । কথাটা যে বেঠিক সে কথ। 
এখনে বলাছ না, সব নিয়মেরই যে ব্যাতিক্রম 
থাকে সেট স্বপ্না সান্যালকে দেখে বোঝা 
যায়। 

বি আর সিং হাসপাতালের ও 1টি নাস। 
সপ্তাহে ছণদন একটান৷ কঠোর পারশ্রম। 
1ডউটি আওয়ার্সের বাইরেও কাজে ডাক পড়তে 
পারে। নাইট ডিউটি খুব সাধারণ ঘটন৷। 
এ ছাড়াও সংসারের যাবতীয় কাজ-কর্ম আছে। 
দুটি শিশু সন্তানের, দণয়ত্ব কম নয়। এর 
মধ্যেও সুমাটং-এর নেশাটা বজায় রেখেছেন। 

হাওড়। স্ট্যাত রোডের আবাস থেকে 
রাইফেল, সাজজ-সরঞ্জাম ভরা একটা ব্যাগ নিয়ে 
দু'বার বাস বদলে সেই বেলগাছয়ার ন্্থ 
ক]ালকাটা রাইফেল রেঞ্জে যাওয়ার জন্য 
আলাদ। মনোবল আর সাহস থাক৷ প্রয়োজন । 
রাইফেল এমানি একট জিনিস, যার দ্রব্য মূলঃ 
বাদ দিলেও সমাজ বিরোধীদের কাছে তার 
একটা আলাদ৷ আকর্ষণ থাকতেই পারে , আর 


স্বপ্না সান্যাল 


£, 
রাইফেল পাওয়া যেত, স্বপ্নার ধারণ একাধিক 
সোনার মেডেল পাওয়াটা তখন খুব একট। 
জঅসপ্তর হয়তে৷ হত না। 

স্বপ্না সান্যালের সুটিং ৬৪ থেকে ১৬৯ 


এ 
সান্যালের কোরিয়ারে সাফল্যের পরিমাণ যে 
অজস্র তা নয়। তবু অন্য কারণে সুপ্না 
সকলের দৃষ্টি আবর্ষণ করেছেন। 

গুলির বড় দাম । বিদেশী গুলি একটাই 
তন থেকে সাড়ে তিন টাকায় কিনতে হয়। 
আর প্রাতযোগিতায় যেতে হলে বিদেশী 
কার্টিজে প্রাাকাটস করাট।৷ একাত্ত দরকার । 
নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়। বাড়াতি বিছু কিনতে 
গেলেই মনে পড়ে, এ টাকাটা বসতে পারলে 


সাল পযন্ত বন্ধ ছিল। তারপর *৭0০ সালে 
সেপ্রীল কালকাটা রাইফেল ক্লাবে ভার্ভ হন। 
ওই ক্লাব উঠে যাওয়ায় এখন নর্থ ক্যালকাটা 
ক্লাবের সদস্য। স্ুযুটিং জীবনে সাহায্য 
পেয়েছেন গীতা রায়, হাঁরহর ব্যানার্জি ও 


ও টি নার্স, দুই সন্তানের মা__নেশা রাইফেল স্যুটিং 


শহর কলকাতায় যে চুরি ছিনতাই -হয় না, 
এমন গযারান্টিই বা কে দেবে? স্বপ্না বললেন, 
“ভয় গেলেই ভয়, বিপদ এলে কি করব 
জান না, তবে অঘটন যতক্ষণ না ঘটছে, 
ততক্ষণ সে বিষয়ে ভীত হবার কারণ 
কি? 

ছেলেবেলায় জ্াঠামশাইয়ের কাছে 
রাইফেল দেখোছলেন। জ্যাঠামশাই পুলসে 
কাজ করতেন, সে সৃত্রে তার একটা রাইফেল 
ছিল। ওই অগ্রটা দেখে সমীহ জাগত, কিন্তু 
জে যে কখনে। হাতে তুলে নেবেন 
ভাবেননি। 

জ্যাঠামশাই তখন আসানলোলে পোস্টেড। 
দ্বপ্নাও সেখানে থাকেন । সেটা *৬২ সালের 
ঘটনা । ওখানে তখন নতুন রাইফেল ক্লাব 
প্রাতষ্ঠিত হয়েছে। ক্লাব কর্তৃপক্ষ ভাবলেন, 
সদসা তালিকার কয়েকজন মেয়েকে পাওয়া 
গেলে ভাল হত। কাঁ্ঠিক বসুর আগ্রহে 
কয়েকটি মেয়ে ক্লাবে যোগ 'দিয়োছলেন, তাদের 
মধ্যে দ্বপ্ধা একজন । ছ'মাস প্রযাকাটসের 
পরই দিলি ন্যাশনালে গিয়োছলেন। "২২ 
7 পেন সাইট-এ (১৭৮/২০০) মেয়েদের 
। 'বভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়োছলেন। পরের বছর 
| কলকাতা ন্যশনালে একই বিভাগে আবার 
চ্যাম্পিয়ন (৩৩৫/৪০০)। তবে দ্বপ্না 


হরিচরণ সাউ-এর । হাসপাতালের দুই এম 
এস ডাঃ কু ও ডাঃ মেরহোন্র। নানারকম ভাবে 
সাহাযা করেন। 

শ্রীমতী সান্যাল এককালে পাহাড়ে চড়ার 
প্রোনং নিয়ৌছলেন। তিশূল আঁভযানে, অংশ 
"নেবার জন ডাক এসোছিল, কিন্তু যাওয়া 
হয়ান। 

অসুবিধে আছে অনেক॥ ন্যাশনাল, 
যাওয়ায় খরচ জোগা্তেই হিমাসম খেতে হয়, 
তার ওপর আবার যাঁদ নিলেকশন ট্রায়ালে 
যাওয়ার ডাক পড়ে-যাওয়া মানে সঙ্গী 


ত৷ দিয়ে আরো কিছু গুল কেনা যেত। 
এভাবে কৃচ্ছ সাধন করে একজন স্টার কতদূর 
এগোতে পারেন সেটাই প্রশ্ন ॥ 

স্মৃিং জ্যাকেট বলতে যা বোঝায়, সেই 
উচ্চ মূলোর জানসটি স্বপ্নার নাগালের বাইরে। 
তাই দর্জকে দিয়ে ত্রিশ টাকা খরচ করে একট। 
জ্যাকেট বাঁনয়েছেন। মুচিকে দিয়ে তাতে 
প্রয়োজন মত চামড়া টামড়া লাগিয়ে ৷ মোটামুটি 
একটা খাড়া করেছেন । 

“দেখতে সুন্দর হয়নি, বা সাত্যকারের 
কয়েক হাজার টাকা দামের বিদেশী স্যুটিং 


জ্্যাকেটের মত কাজও হয় না 1'-.-তবু হিসাবে স্বামী ও দুই সঙ্গে রাখতেই 
একেবারে মামা না থাকার চেয়ে কানা৷ মামা হয়, অত খরচ পোষানে। সব সময় হয়ে ওঠে 
থাক। ভাল। না। 'তবু দেখে যাচ্ছি, কতদূর কি পারি। 


নতুন একটা রাইফেলের খরচ অনেক। 
পুরোন মডেলের একটা রাইফেল হাজার 
আড়াই টাকায় কিনেছিলেব। কিন্তু সে 
রাইফেলের শতেক দোষ । শ্রীমতী সান্যালের- 
স্টার জীবনের প্রধান উৎসাহদাতা তার 
স্বামী তখন সেটা নিয়ে পড়লেন । ভদ্রলোক 
পেশায় এঞ্জানয়র, কাজ করেন সরকারী 
টণকশালে। ঁতানই রাইফেলটা নিয়ে 
পড়লেন। অনভান্ত হাত, তবু বুদ্ধি খাটিয়ে 
আনক অদল বদল করলেন। তাতেই 
ছু'ড়ছেন, তবু যদ একটা সম্পূর্ণ মুক্ত ভাল 


স্যটিং ছাড়ব না। বাড়িতে ঘরের মধ্যে এয়ার 
রাইফেল, প্রযাকটিসের ব্যবস্থা করোঁছ। ক্লাবে: 
যাওয়ার ঝাঁক ঝামেলা আর খরচ খরচা কথ। 
তো আগেই বলেছি ।” 

এত শ্রাতিকূলতার মধ্োও দ্বপ্না সান্যাল 
যাঁদ এগয়ে যেতে পারেন, তাহলে শুধু তার 
নয়, উপকারটা বাংলার স্যুটিং-এরই হবে। 
ইচ্ছে আর লেগে থাকার ক্ষমতা থাকলে যে 
কোন সাধারণ ঘরের ছেলে মেয়েদেরও এপথে 
এঁগয়ে আসা সম্ভব সেটা উদাহরণ হয়ে 
থাকবে৷ ঙ্ 


শ্ররুল আমিন মহাশয়ের যে কার্টুন চিত 
ড় অন্কিত) গত, ৪. মে-র, খেসার 
আসরে প্রকাশিত হয়োছিল তার প্রতিবাদে 
আসামের (গোঁছাটির) একটি সাপ্তাহক 
লাকা উ্ত কাটি পুনঃ প্রকাঁপত হয়েছে 
এবং তার [শিরোনাম 'কলকাতার কাকতত 
জসমর.বিরুদে অপমান সূচক কটন হর্থাৎ 
কলকাতার কাগন্জ আসামের বিরুদ্ধে আগমান 
সুচক কাটুন। এ সম্পকে আদার কথেকটি 
রশ্ঃ 

(5). উত্ত কার্টুন দ্বারা [কিভাবে আসামের 
অপমান বরা হল ₹ “ফেডারেশন কাপ ফুটবল" 
ক কেবল জাসানের একার সম্পাত্তি, না একটি 
স্জজারতীয় ফুটবল প্রাতযোগিতা? 

(২) নুগুল অমন আসামের লোক, 
একথা সি), কিন্তু যেহেতু তান লবভাওতীয় 
ফুটবল সংস্থার স্াপাত সেহেতু উন্ত কাটুন 
টির বাপারে নিশেষ কোন রাজোর শ্রাতঝদ 
করার কোন যযন্জ সঙ্গত কারণ থাকতে 'ারে 
না। খানে উল্লেখ। অতাতে অথধ কংগ্রেস 
আমলে আসামের ঝে দুইজন প্রথম, সারির 
জর্ভারতীয় রাজনোতিক নেতার কাটুন চিন 
সার] ভারতের পারুকাগলতে প্রকাশত হত, 
তখন কেন অনুরূপ প্রতিবাদ তোল। হত 
নাঃ 


সের! দর্শককে পুরস্কার 
দিন 


দর্গকদের আচরণ নিয়নত্রণ সমন্ধে কয়েকটি 
শস্তব পেশ করাছ: 
২১ মে থেকে কলকাতার [ভিন প্রধান 
মাঠে নেমেছেন । খেল। খুব একটা উন্নভ- 
মানের না হওয়ায় দর্শকদের আচরণ মাঠে 
উপাস্থৃত সকলকেই ভাবিয়ে তুলছে । দর্শক- 
দের আচরণ 'নয়নত্রণ করতে পুলিশী বাবস্থা 
থাপক থেকে ঝাপকতর করা হচ্ছে। তবে 
'একট। কথ ঠিক, সবসময় সব কাজ 'জাঠি 
দিয়ে করা যায় না। আমার গ্রস্তাব__পুঁলশী 
বাবস্থা শাথল করে একটি সুষ্ঠ প্রাতিষেগিতার 
মাধামে অবস্থার মোকাবিলা করা হোক। প্রতি 
বসরই তো বর্ষগেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচন করা 
হয়। এবার থেকে 'বর্ধ শ্রেষ্ঠ দর্শকগোঠী' 
নিবাচন করলে কেমন হয়? মাঠের প্রঃতাক 
প্রান্তে দশৃকগো্ঠীকে অস্ত দুই ভাগে িভস্ত 
করে, পরান্তন ফুটবলারের নামানুসায়ে প্রতোক 
গোষ্ঠীর নামকরণ কর। হোক। তার মধ্ে যে 
গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত ভদ্র ও শান্তভাবে মাঠে 
অবস্থান 'কয়রেন, তাদের মধো লটারির মাধামে 
কমপক্ষে দশ জনকে নির্বাচন কর) হোক। 
তাদের পুরচ্ধার হবে, কলকাতার ফুটবল 
তারকার সঙ্গে একটি সন্ধায় চা পানের 
আমন্ত্রণ । সঙ্গে সঙ্গে ফুটবলার দাদাংদরও 
অনুরোধ, আপনার। মাঠের মধ্যে এমন আচরণ 
করবেন না যাতে দর্শকগোষ্ঠী উত্তোজত হন 
এবং ভাতে যেন তাদের চা পানের আনন্দ 
5. উপভোগ থেকে বাঁ না ফয়েন। ভা হলেই 
/% আর পুলিশের দরকার হবে না এবং ভাতে 
ঢ সম্পূর্ণ না৷ হোক আধাশক সবান্ত মাঠে ফিরে 

আসবে । সুখের চেয়ে স্বান্তই ভালো। 
চি দশকগোচী সুখে ন। হোক অন্তত স্বস্তিতে খেলা 
সই দেখতে পাবেন। 
ষ 


ওয়াং লিং চেন, চল্াননগর | 


নুরুল আমিন কি সর্বভারতীয় কেউ নন? 


(৩) প্রাতবাদকাবী সাগ্রাহিকটিই কি 
নিরপেক্ষ £ এ ঝাপারে মথেক্ট সলেহ আছ, 
কারণ কলকাতার 


য় অংশগ্রহণ কর! 
স্থানীয় ইংরাজী এবং আসীরা। দৌনক 
গুলি। এসনাক গোঁহাটি 
থেকে স্থানীয় গাষায় শ্রচরত 
যোগিতার পার।বিনধাতে থে 
'স্টাফোড' ও "নাগ তা খেলার 
উল্লেখ করে উপ্ত 1 নিঝোঠত। 
ররেছে-সে এপারতা কেনর্গ। প্রাতিঝাদ বা 
সমালোচন। উত্ত সাপ্লাহ্কাট করোনি! 

(৪) গোহাটি তথা 
ব্যাপারে এখন: কলকাতার ফুট 
উর, বংজট। 
জাম্প্রদায়কত। , ন। খেল 

(৫) একথা সবজনবাদি 
রাজনীতঙ্গ. সাগগ্রদায়কাজা। আ।গোশকত। 
ইতগাঁদি লজ্জাজনক ঘটন|র জন। জারতব্ী 
ব্রমানথয়ে পাছে, গড়ছে। তাপ কেন থে 
আসামের পারিকাগীল প্রাদেশিভা (থাক 
বেলাধ্লাকে নিদাতি দিতে পারছে ন। এইটাই 
আম্চন। 
বকোর (কামরুল) ছরলৈক 'আাররাসী 


ক 


প্রথানের 


নাগডাবিগাদ, 
বিরুক্াচরগ । 


[লেও 


হে খলাধ্লালপ 


ক) 
আমাদের দেশেও এই অশাস্তর ছোয়। 
লেগেছে ।, *দর্শকর। আজ সামানা কারণেই 
খেলা পারচালিককে গালি দিচ্ছেন, মাঠে 
হামলা করছেন। সমর্থক দল হেরে গেলে 
বিজয়ীদলের খেলোয়াড়দের আভিনন্দন না৷ 
জানয়ে, তাদের উপর হামলা করছেন। 
মাঠে দর্শক হামলায় অনেক খেলাকেই নিদষ্ট 
সময়ের আগেই বন্ধ করে দিতে হচ্ছে । মাঠে 
খেলোয়াড়দের জন্যায় আচরণের জনা লাল 
কার্ড দেখানোর ঘটনাও বাড়ছে । আগের 
বছরের ফেডারেশন কাপ, আই এফ এর 
[বিভিন্ন খেল এবং এইবারের বেটন কাপের 
দুঃখজনক ঘটনাগুলির আওর পুনরাবীত্ত হবে 
না, এই আশাই করাছ। 
বর্তমানে সমন্ত দর্শক, খেলোয়াড় তথা 
জীড়। প্রোমকদের এই সমস্ত অন্যায় আচরণের 
বিরুদ্ধে প্রতিঝদ জানাতে হবে। খেলর 
কমনকতাদেরও এই সমস্ত ঘটনার দোষী ব্যস্তিদের 
কঠোর শান্ত দিতে হবে। আমাদের সকলকে 
এক হয়ে খেলাধূলার ক্ষেত্রে এই আবর্জীনাকে 
দুর করতে হবে এবং এর মহান এতিহ। ও 
পাঁবঃতাকে অক্ষুগ রাখতে হবে। 
গৌতম পাঠক, ভবানীপুর, পুরালিয়।। 
০৪ 


তে) 

২৪ মে যেতারে ধারাভাষা শোনার সময় 
গোলকিপার ষখন আহত হলেন, তখন বেতারে 
ভেসে এল এক আচেন৷ দর্শকের কষ্ঠস্বরের 
অশ্রাব। কয়েকটি শব্দ। যান কথাট। বলেছেন 
তিন মনে করলেন আমার কথা বেতারে শোনা 
গেল, কত বাহাদরির কাজ করলাম । কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে কিতাই ? তিনি হয়ত জানেন 
না৷ কত মা। ভাই, বোন বেতার মারফত খেলা 
শুনছে । ম। বোনের। ওই বাযন্তিদের জনা মাঠে 
গিয়ে খেলা দেখতে পারেন না, তার৷ কি 
রেডিও থেকেও ম৷ বোনেদের দূরে সরাতে 
ভান? মোহনবাগান ও মহমেডানের তুলনাল 
ইস্টবেঙ্গলের দর্শকদের খায়াপ ভাষাবুন্ধ 
জোরালো কষ্টস্থর বেতারে বেশী শোনা 
যায়। 

আসুন না, আমরা লকলে একসঙ্গে ওইসব 
খারাপ দর্শকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই । 
সারফ আমেদ। মগরা, রাধাকাস্তপুর, বর্ধমান ॥ 

9) 

কলকাত। মাঠের গল।রগুলো যে অপাঁর- 
চন থাকে তা খেলার দর্শক সাধারণের সবারই 
জানা। বিশেষ করে বর্ধাকালে গযালারর 
নীচে যে জল জমে থাকে তা [নিজ/শন করার 
কোন ঝাবন্থাই থাকে না। এই জল জমে 
থাকার দরুন যাতায়াতের পথে দর্শকদের মাঝে 
মধো অসুবিধা সৃষ্ট হয়। এছাড়। বসবঝার 
জায়গাতে পুরনো কাগজ, খাওয়ার ঠোড। বা 
বাদামের খোসা ফেলে অযথা নোংরা করা 
হয়। তাই কতৃপক্ষ তথ। দর্শকদের কাছে 
অনুরোধ জানাই যেন গাল।রি এবং তার আস- 
পাশ পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করা হয়। এ 
ঝাপারে সংশ্লিষ্ট লঞ্লকে সচেতন হতে হবে 


যাতে খেলার আনন্দ আরও বেশী করে উপ- 
ভোগ করা যায়। পারবেশ পারচ্ছন্ন রাখার 
দিকে তাই বিশেষ নজর [তে হবে। 

প্রহলাদ ঘেষ, কলকাতা-২৯ 


মোহনবঝাগান-ইস্টবেগগল সমর্থক 
মৈ্রী 


বাঙলার অগাঁণত মানুষের আকা্ষিত 
এবং ফুটবল গ্রেমিকঃদর হৃদয় বিজাড়ত 
কলকাত। ফুটবল লিগের সূচন্। হয়ে গিয়েছে। 
এখন বাঙলার ফুটবল দরদীদের চোখ নিবদ্ধ 
কলকাত। ময়দানের দিকে । এই খেলাকে 
কেন্দ্র করেই বাগুল। দু'ভাগে বিভক্ত | 
মহমেডানেরও সমর্থক আছেন কিন্তু আসল 
লড়াই ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান সমর্থকদের 


মধোই সীমাবদ্ধ । প্রাত বৎসর দেখা খাচ্ছে 
এই মোহনবাগান-ইস্টবে্গলকে কেন্দ্র করেই 
বাসার ফুউবল-দরদীদের ভাবগু'কে বিকৃত 
করছে। শৃধু কিতাই! এই খেলার জের 
শেষ পৰন্ত বর্তায় সাধারণ মানুষের জীবন 
যাল্লার উপর। আইন-শৃঙ্খলার হয় অবনতি । 
সরকারকে করি আমরা বিরত আর আমাদের 
এই কান্ড বানী খবরের কাগজে ফলাও 
করে ছাপিয়ে আমাদের অর্থাৎ ঝঙুলার ফুটবল 
প্রেমীদের মধে। এনে দিয়েছে বৈষম1 | নু 
আমর। যাঁদ পুরূনে। বিবাদ ভুলে গিয়ে 
পরাজিত দলের সমর্থকদের কান্ত না করে, 
উপহাস না করে তাদেরকে নিয়েই বিজয় 
উৎসবে মেতে উঠি তাহলে খুব সুন্দর হয়॥ 
আনন্দের মান্রাও বছধায় থাকে এবং আইন- 
শৃঙ্থলাও অটুট থাকে । মনে পড়ে ৯ বংসর 
আগে শল্ড ফাইনালের কথ।। সোঁদন 
যাগাজয়ী হয়ে মোহনঝাগান-ইস্টবঙ্গল খেলৌ- 
যাড়র। গল। জড়াজড়ি করে মাঠ থেকে বোরয়ে 
এসোছলেন। সমথকর। নিশ্চর -এঁদিন বুক- 
ভরা আনন্দ নিয়ে ঝাড় ফিরোছিলেন আর 
সোদিন রোডও মারফ এই খবর শুনে তালক্ষো 
আমার চোখ দিয়ে দু'ফৌটা অশ্রু; নির্গত 
হয়োছলো।। তাই আমার অনুরোধ, আসুন 
আমর৷ পুরানে। িঝদ ভুলে গিয়ে মোহনবাগান- 
ইস্টবেঙ্গল সমথক মৈত্রী গড়ে তুলি। অনাদের 
বুঝয়ে দিতে হবে, বাঙুলার ফুটবল সমর্থকর। 
সতাই সমজদার ॥ তাই আমার মনে হয় এই 
ইস্টবেশল-মোহনবাগান সমর্থক খৈতী বাঙলার 
ফুউবল-দরদাঁদের 'হত গোঁরব ধিরয়ে আনতে 
পারবে । 
আসত মুখার্জ, ঝেলপুর । 
কেন বাংলা নয় 
৯ জুন সংখা প্রকাশিত পুরঙ্ধার প্রাপ্ত 
আভিজিং সরকারের পরখান। পড়ে প্রতিবাদ না, 
করে পারছি না। আঁভাজৎ সরকারের এই 
অযৌস্তক মশ্তবো সাতাই অবাক হয়োছ। 
আভাজৎবাবুকে আমার প্রশ্ন, কোন যুস্তিতে 
তান কেরালা, পাঞ্জাব ইরান* থেকে আসা 
খেলোয়াড়দের জন] জাতীয় প্রতিযোগিতায় 
বাংলার নামই বদলে দিতে চাইলেন । ইতি- 
পূর্বে কি আর কোন বাইরের খেলোয়াড় বাংলার 
হয়ে প্রাতীনধিত্ব করেননি লেখক কি 
আমেদ খান, মেওয়ালাল, ভেঞ্কটেশ, খঙ্গরাজ, 
জানেল সিং, হাঠধবদের কথা বেমালুম ভুলে 
গেলেন। পালার, ইরান, কেরাল। থেকে 
আস খেলোয়াড়দের গায়ে রাজোয় ছাপ ছারা 
আছে নাকি? ওয়া কি আস্তঃরাজ ছাড়পত 
স্বাক্ষর করে বাংলার খেলোয়াড় হনানিও 
আভা্রংবাবু এভাবে বাংলার নাম বদল [দিতে 
গিয়ে আন্তালকতার প্রশ্ন তুলেছেন । আর 
নামই যখন বদলে দিতে গেলেন ভখন 
নাইজোরয়। বা আায়লনাডু, কর্ণাটক, আঃ 
ওড়িশা প্রভাত রাজোর নাম যুস্ত করলেন লা 
কেন? 
আভাব্রৎবাবু ঈনে রাখবেন, ভারতয় ফুটবল 
ফেডারেশনের আইন অনুসারে ওরা এখন 
বাংলার খেলোয়াড় । তাই ভনুরেধ, ওদের 
মধে। আগলিকতার বিভেদ ঢুকয়ে দেবেন 2: ! 
বাংলায় বসঝামকারীর। সবাই বাঙালী নন 
দেবাশিস পাল, আনমেষ গোস্বামী, 
রামনগর রোড, আগরতলা । 


ভাল খেলে না কেন £ 


এমন কতকগুলো বাপার থাকে যেগুলো 
আমর বিবেক বুদ্ধ সম্পন্ন প্রতোকেই বুঝ । 


কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে খেই হারিয়ে সবাকছু 
গেলগ।ল করে ফোঁল। এমনই একটি প্রশ্ন 
'বড়দলের নাশী-দমাঁ খেলোয়াড়রা ভালে 
খেলল না কেন? আবার অনাদিকে দেখি 
নাগী খেলোয়াড়র। প্রায়ই ভয় করেন 
তাদের বিপুল সমর্থকদের । যাদের কাছে 
গান থেকে ছুন খসলেই লঘু গাগে গুরুদণ্ড 
পাঝার সন্ভাধনা | টু হিসাব করা যাক। 
কলকাতার লিগে ২২টি আড, শিল্ডে ওটি, 
রোভার্স, ভূর সিলিয়ে প্রায় ১২টি আ|চ। 
তারপর আছে অফিসের প্রায় ১০টি খেলা। 
সিজন শুরুর জাগে প্রায় গোটা পাঁচেক প্রদশনী 
মচ। তারপর নাগ ট্রফি বা ওই ধরনের 
কোন প্রাতযোগিতায় ক্লাব অংশ নিলে তাতেও 
৬1৬টি আচ । আবার ভ্ঞাতীয় ফুটবলের 
ডটি খেলা ॥ সুতরাং দেখ। যাচ্ছে একজন 
ভালে। খেলোযাড়কে বহরে প্রায় ৬৬টি মাচ 
খেলতে হয়॥ আবার এশিয়ান গেমস . ঝা 
অন্য কোন আন্তর্জাতিক খেল। থাকলে তে। 
সন্তর ছাড়িয়ে যাবে। “সঙ্গে আছে বৈশাখ 
জৈষ্ঠ মাসের গ্থর রোদে ৩ ঘণ্ট। কঠোর 
অনুশীলন। শ্রাতযোগিতাগুলো এমনভাবে 
হয় তাতে এই সব খেলোয়াড়রা বছরে এক 
মাও বিশ্রাম পান কিন। সন্দেহ ॥ 

সুতরাং এরই মাঝে প্রতোকাঁটি খেলা 
খেলতে হয় এনং সর্দাই ভালে খেলতেই 
হবে এই ধরনের একটা মানাসকতায় ভুগতে 


টি 


হয় প্রায় প্রতোক খেলোয়াড়কেই । আমরা 
কিছু অত শত বুঝেও যেন বুঝ না। 
ভালে। না খেললেই তিস্তার প্রাপঠ। যন্ুপ্ 


বিকল হয়। কিন্তু ভগবান সৃষ্ট মানুষ-এর 
ব্যতিক্রম হবে কি করে। আসার ধারণ। 
ভির্কার ন। করে ঝপারট। একটু সহানুভাতর 
চোখে দেখলে হয়তো আমরা এতট। নিরাশ 
হবনা। 
নীলমণি সরকার, চন্ডরদগল লোন, কলকাত। | 
এটা কি সতা 2 
কসমস ক্লাবের সঙ্গে মোহনবাগানের প্রদ- 
শনী খেলাটি অনেকদিন হল অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
বিডি পতিকা মারফণ জেনেছিলাম যে। এই 
খেলাটি সম্পৃ সিনেমার (রিলের নার ফিল্ম 
কর হবে। যারা খেলাটি বৃক্ষ প্রতাক্ষ 
করেছে তার। তে। ভাগাবান। আর যার। টোল- 
ভিশনে দেখেছে তারাও দুধের স্বাদ ঘোলে 
মিটিয়েছে । কিন্তু যারা উল্ত দুটির কোনটিই 
পায় নি-তাদের কাছে সংবাদটি একট শুভ 
দায়ক ও সান্তনাদায়ক ছিল। কিন্তু জনেক 
দিন তো হয়ে গেল এখনও কেন যে এ সম্বন্ধে 
কোনও খবরই পাচ্ছিনা সেটাই বুঝতে পারাছ 
না। তাই আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখ__ফিলা 
কি সাঁতাই তোলা" হয়োঁছল নাক সংবাদটি 
ছিল নিতান্তই ছেলে ভোলানো ? 
সবিনয় মুখার্জি, মুত্যুয়। আরন্দম, 
স্থপন, রামু, রা, সুরেশ ও আরও 
অনেকে । শ্যামনগর, ২৪ পরগণা। 


সাহায্য তহবিল 

কলকাতার প্রথম ডিভিশন ফুটবল খেলো- 
য়াড়রা একটা সাহায। তহাবল ও সংগঠন সংস্থা 
নিজের। গড়ে তুলুন । এর ফলে অতীত দিনের 
অনেক দৃঃস্থ খেলোয়াড় আর্থিক সাহায। গেয়ে 
উপকৃত হবেন। বর্তমান খেলোয়াড়রা যার। 
আজ রাজনী[তর শিকার হচ্ছেন, তার। উপকৃত 
হবেন নিজেদের গড়া সংগঠন সংস্থার মাধামে । 
,আমার মনে হয়, এট। করতে পারে বায়ান 
খেলো।যাড়দের প্রাতি সমবেদন। জানানো হবে 


এবং ছোট বড় খেলোয়াড়র। যার। কতৃপক্ষের 
নেক-নজরে () পড়ছেন, তারা সংগঠন সংস্থ।র 
মাধমে মনের জোর ও অনাায়ের প্রতি রুখে 
দাড়ানোর সাহস সণ্যয় করতে পারবেন । 

তপন দুমদার, গয়েরকাটা, জলপাইগুড়ি ॥ 


আই এফ এ-র সিদ্ধান্ত 
ও এবারের লিগ 


সাধুবাদ জানাই আই এফ এ-র এবারের 
লিগে ওঠা-নামার 1সদ্ান্তকে । চারটি করে 
প্রাতযোগী দলের নামা-ওঠার সিদ্ধান্তের প্রাতি- 
ফলন ইীতিমধোই আগর। লিগের খেলাগুলোতে 


দেখতে পাচ্ছি। প্রথম ডিভিশনের তথাঝাঁথত 
ছোট দলগুল লিগের প্রথম খেলা থেকেই 


মারয়া হয়ে লেমেছে নিজ দলকে অবদমনের 
হাত থেকে রুখতে । নিজ ঘর রক্ষার এ পার্স 
এনে দিয়েছে কণকাত। ফুটরলে প্রাণের 
ছোয়া। 
অপরাদকে প্রচুর নামী দামী তারকা সমান্থত 
তিন প্রধানও লিগ জয়ের নিশানা লক্ষ/ করে 
ছুটছে । এ বছরের! প্রাতিটি খেল! তাদের 
কাছেও এক একটি পরীক্ষ। দবর্প । ছোট দল- 
“গুলির প্রাতরোধ ভেঙে জয়ের লক্ষে পৌছতে 
বড় 'দলগুলিকে মাথার -ঘাম গায়ে ফেলতে 
হচ্ছে। আজ তাই তিন প্রধানের আত বড় 
সমর্থকও বোধহয় 'নি্ধায় নিজ দলের পাচ, 
ছয় বা সাত গোলে জয়ের ভবিষাদ্ধাণী করে 
বসবেন না। 
আই এফ এ-র সিদ্ধান্তে আরে একট। বড় 
উপকার হবে মনে হয়-সেটা হল, মাঠের 
বাইরের পয়েণ্ট ভাগাভাগির খেলা বন্ধ হওয়৷। 
কলকাতার ফুটবলকে পুনরুজ্জীবিত করার পক্ষে 
এও এক মস্ত ঝড় লাভ বইীকি। 
সবশেষে দর্শকদের অনুরোধ কার, তার। 
যেন অধথ। ইটপাটকেল ছোড়াছুড়ি ন৷ করেন ॥ 
রেফারির দায়িত্ব যেমন সুষ্ঠভাবে খেল৷ গাঁর- 
চালন। করা, তেনি প্রতে)কাটি দশকের কবা 
শৃঙ্খলার ঝাধনে নিজেকে বেঁধে খেলাগুলে। 
সুষ্ঠভাবে অনুষ্ঠিত হতে দেওয়া ॥ 
মুদুল ভর্াচার্য, বিদযাভবন হোস্টেল, 
শা্ডিনিকেতন। বীরভূম । 
বাচার লড়াই 


বড় দলগুলির বরুদ্ধে ছোট দলগলর 
খেলায় (আপাতত পচটি থেল। শুনে ) আমরা 
আনন্দিত। এ হচ্ছে ছোট দলগুির বাচার 
লড়াই । পয়েন্ট অর্জনের লড়াই । কারণ 
এ. বছর হতে 'দ্তীয় ভিভিমন থেকে 
প্রথম দিকের ঢারটি দল প্রথম ডিভিসনে 
আসবে এবং প্রথম ডিভিসনের শেষ দিকের 
চারটি দল পরের বছর যাবে স্থতীয় 
ডাঁভসনে। কাজেই তাদের (প্রথম ডিভি- 
মনের ছোট দলগৃঁলর) প্রথম ডাভসনে 
আশ্তধ রাখতে ,হলে পয়েট সংগ্রহ করতেই, 
হবে এবং তার ত। অর্জনের জনা প্রাণপণ 
লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এজন আম বাংলার 
ফুটবল কর্মকর্তাদের আভনন্দন জানাচ্ছি এবং 
সেই সঙ্গে তাদের অনুরোধ করছি তারা যেন 
গরের বছর থেকে এই নিমের (প্রথম 
ডিভিসন থেকে চারটি দলকে নামানে। এবং 
দ্বিতীয় [ডাভিসন থেকে চারটি দলকে উঠানোর) 
সঙ্গে সঙ্গে অন্তত প্রথম ডিভিসনের জন্য 
আরেকাটি নিয়ম চালু করার চেষ্টা করেন । 

নিয়মটি হচ্ছে_ 

আতোক দলকে কম করে তিন গোলে 


জয়লাভ করতে হবে এবং তিন গোলে 
ছিতলেই তবে তারা পুরে৷ পয়েণ্ট পাবে। 
এক্ষেত্রে পুরে। পয়েণ্ট হবে তিন । যদি কোন 
দল তিন গোলের কমে জয়লাভ করে তবে 
সেই দল দুই এবং [বিপক্ষ দল এক পয়েন্ট 
পাবে । যাঁদ খেল ড্র হয় তবে উভয় পক্ষই 
এক-এক পয়েন্ট পাষে। আমার মতে এই 
নি়মটি চালু করতে পারলে গ্রতোক দলই, 
চেষ্ট। করবে আরুমণাত্্ক ফুটবল খেলতে এবং 
গোল করতে। বিপক্ষ দল চেষ্টা করবে 
বড় দলগুলকে গোল না৷ করতে দিতে এবং 
একটি গোল হলেই তারা হতাশায় ভেঙে 
পড়বে না। ছোট দলগুলির গোলে একটি বা 
দুটি বল প্রবেশ করলেও যেহেতু তার। এক 
পয়েন্ট পাবে সেহেতু তারাও চেষ্ট। করবে 
তাদের আটকাতে । এই নিয়মটি চালু হলে 
ছোট দলগুলি কিছু সীবধ। পাবে নিশ্চয়ই কিন্তু 
এতে খেলার মান অনেক উন্নত হবে এবং 
ভাবিষাতে ভারত আবার ফুটবলে আগের 
অবস্থায় ফিরে আসতে পারবে। 

স্বপন মুখার্জ, নয়াঝজার, ধানবাদ । 


তুলসী দত্ত 
“থাকতে জোটে লা ভাত-কাগড় 
মরলে পরে দান-সাগর ।' 


ফুটবল খেলোয়াড় তুলসী দত্তের মৃত্যুর পর 
বিভিন্ন সংস্থা এবং ক্লাবের পক্ষ থেকে তার 
পারিবারকে আর্থক সাহায্য দেবার প্রাতশৃতির 


বহর দেখে । ভাবতে অবাক লাগে । মানুষ 
বেডে থাকতে একরকম এবং মরলে আর 
একরকম । যে নিরহংকারী মানুষটি অতীতে 
তার রলঁড়। চাতুষের মাধমে তাবৎ ফুটবল 
প্রেমীর মন কেড়ে নিয়োছিলেন, শেষ 
জাঁবনে দুঃসহ বিভিন্ন জাল৷ বুকে নিয়েই 
তকে ইহলোক তাগ করতে হল। জার্থক 
সাহাযা ক তার জীবতাবন্থায় করা ধেত না? 
এতে কি তুলসী দত্ত শর্ত কষ্টের মধেও 
একট: সন্ত পেতেন না হয়তে। বদি এই 
সাহাধাটি জাবিতাবন্থায় কর। যেত, তবে 
তিনি শত কষ্টে মধোও একটু গ্াস্ত 
পেতেন ।' 

শান্তিময় বানার্জি। 


শব্দ-জব্দ 
'শব্দ-জব্দ' বিভাগাট সকলের জন। উদ্মুজ 
রাখুন। -আি এই পাকার নিয়ামত পাঠক । 
দুর্ভাগবশত গড়াশুন। ছেঁড়োছ। শব্দ-জব্দ 
তর করেও পাঠাতে পারছি না, ছাত নই 
বলে। 
রঙন মহাপার, কাি। 


রাজ্য বক্কিং-এ 
রদবাদল ? 


সংবাদপত্ে প্রকাশত বরে জানলাম, 
ইদানিং একাদন ?র আবি এক-এর নুতন 
আফসের পিয়ন মনোনয়ন, হয়েছে। আইন 
বাঁচিয়ে একটু রদরদল করে, সেই পুরাতন 
গোষ্ঠীর 'এক বিশেষ জনের" হাতেই কম 
নান্ত হয়েছে । কলজাতায় এক প্রথমত তরুণ 
ব্যবসায়ীকে সম্পাদক বা]নয়ে তার কীধে বন্দুক, 
রেখে পুরাতন উৎসাহীজনের। নিশ্চিন্ত মনে 
গাল চাল! আবার 'দিদ্ধান্ নিদশ্ধেন। এই 
দলের নন সহ-সম্পাদক ইাতগাধে। বেঙ্গাল 
বাং আ।সো1সহেশন নামে একটি পুরঃতন। 
সংদ্থাকে ভরাডুনি করে ছেড়েছেন ॥ যদিও, 
ই মৃতপ্রায় সংস্থ। সয়কারাঁ অথ 
পুষ্ট অগরাঁদকে ভারতের গ্রধানম্্ বঁভ 
ক্ষেতে আইন করে রাজনীতি € সরকারী 
বেসরকারী কার অপচয় বন্ধ জার আবেদন 
জানয়েছেন। তবে সুখের কথ। যে, ঝা 
জনক এল রায় সহাপকে এতাদিল পর এহ 
সন্দান দেখান, হয়েছে । কত রায় লাহোরের 
বয়স আশীর ছু আঁক । তাই এই বৃন্ধ 
ভদ্ুলোকের নিঁজদ্ধ মতামত; এই নতুন গোষ্ঠীর 
উপর কতটা প্রভাব 'স্তান্। করতে গাররে 
তাতে যথেষ্ট ন্দেহ থেকে ষায়। 

বলাই চন্দ্র দাদ, কাশীপুর। কররকাতা-৪৩ | 


খেলার মাঠে সঙ্গী আছে রঃ 
পটক। এবং-কায়র, 
তারই সাথে সবার হাতে 
ঘুরছে 'খেলার আসর'। 
গোলট। হলেই ঝজতে থাকে 
খুশির ক'সর ঘণ্টা, 
খেলার আসর' পড়তে গেলে 
সজীব থাকে মনটা । 
আবদুল হ।ফি, 
২৭াব, গাড'নার লেন, কলকাডা-9০০০৯৪ । 


১০৯ ৪৮৮০ তত 


টি খলার.আসর ইহ 


বাংলাদেশের ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতির 


বাশষ্ট প্রস্তুতকারক “ঁফালপস বাংলাদেশ 


লীমটেড' ৪ বছর যাবৎ বাভন্ন বিভাগে 
উন্মুক্ত টোনস প্রতিযোগিতার বাবস্থা করে 
আসছেন। বাংলাদেশে অবাচ্ছিত 'বাভন্ন 
দূতাবাসের কর্মকর্তাগণ এই প্রাতযোগিতায় 
অংশনিয়ে থাকেন। এবছর এ প্রীতযোগ- 
তার 'বাভন্ন খেলায় যারা প্রাতদ্বন্দিত৷ করেন, 
সকলেই উন্নত ক্রীড়া নৈপুণা দেখিয়েছেন । 

টুনামেপ্টের পুরুষ বিভাগের খেলাগুলো৷ 
ছিল অনন্য। সেমিফাইনাল পর্যায়ে ভারতের 
প্রবীন সং থাইল্যাণ্ডের আমৌরকান খেলো- 
ফ়াড় ডন ফ্রেজারকে ৬--০, ৬-২ ও.৬--২ 
গেমে হারান। সুদেহী ও কড়া সার্ভসের 
আঁধকারী প্রবীন সং অত্যন্ত সতর্কতা ও 
নিপুণতার সঙ্গে খেলে সেদিন খুব সহজেই 
প্রতিদন্্ীর উপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম 
হয়েছিলেন। 

অপর সোঁমফাইনালে থাইল্যাণ্ডের ?পাঁরস 
বরোডিসার, পাঁরমার্জত টেনিস নৈপুণ্ের 
সামনে ভারতের স্লেহাংশু ভট্রাচা্ কোন সুবিধাই 
করতে পারেনান। গ্লেহাংশু ২৬, ০-৬ ও 
৯-৬ গেমে বরোডিসার কাছে পরাজিত 
হন। 

ফাইনাল খেলার দিন বৃষ্টির দরুন মাঝপথে 
খেলা বন্ধ হয়ে যায়। পরাঁদন নির্ধারত 
সময়েও মাঠের অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় 
প্রবীন সিং ও বরোডিসাকে যুগ চাস্পিয়ন 
ঘোষণা করা হয়। খেল। চলাকালীন সমপ্লে 
প্রথম সেটে এগয়োছলেন প্রবীন [সং ৬৪ 
গেমে আর দ্বিতীয় সেটে এাগয়োছিলেন 
বরোডিসা ৪৩ গেমে । 

দ্বৈত. বিভাগে ভারতের প্রবীন সিং ও 
ল্লেহাংশু ৬২২, ৬৪ ও ৬০ সেটে 
থাইল্যাণ্ডের াঁরস বরোঁডিসা ও ডন 


ফ্রেজারকে হারয়ে ?শরোপা বিজয়ী হন। 
জুনিয়র একক ফাইনালে এস ইফাঁতখার 
৬-৩ ও ৬--০ সেটে মোরশেদকে হারয়ে 
বিজয়ী হয়। 
শমশ্র যুগ ফাইনালে 


জেতিষলাল 


ৰ 


এছ এএ৩ এসএ 


বাংলাদেশে ফিলিপস 
টেনিস 


ঢাকা থেকে আব্দুল তৌহিদ 


চৌহান ও ইভা ব্রোনাদস-উ--৪ ও ৬২ 
পয়েন্টে খালেদ ও নঈমা৷ রহমানকে হাারয়ে 


“চাাম্পয়নীশপ অর্জন করেন। 


উন্মুক্ত ব্যাডমিঞ্টন £ বাংলাদেশ 'বগানের 
পৃষ্ঠপোষকতায় ও বাংলাদেশ ঝাডামণ্টন ফেডা- 
রেশনের সহযোগিতায় সম্প্রাত প্রথমবারের 
মত সারা, বাংলাদেশব্যাপণী উন্মুস্ত ব্যাডামণ্টন 
প্রাতযোগতার ব্বন্থ৷ হয়োছল ঢাকার জাতীয় 
কাঁড। প্রাশক্ষণ কেন্দ্রে । 


হারালেন এ প্রাতযোগতায় । 


বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেই 


ব্যাডামণ্টন খেলোয়াড় এ প্রাতযে!গিতায় অংশ 


নিয়োছলেন । মোট '১৬ট দলের প্রায় ৬৫জন 
খেলোয়াড় প্রতিত্ন্থী ছিলেন ছোট বিষয়ে। 
এদের মধ্যে ১৫ জন মাহলা। 

প্রচুর উত্তেজনা, সমর্থকদের উল্লাস্রে মধ্য 
দিয়ে এ প্রাতযোগিতা শেষ হল আর ফলে 
অনেক দুর্দে খেলোয়াড় তাদের অবপ্ঠান 
বাংলাদেশের 
বর্তমান এক নম্বর পেনু সেমিফাইনাল পর্যায়ে 
গেলেন হেরে। মাঁহলাদের মধে। এক নম্বর 
হারলেন দু নম্বরের কাছে শেষ খেলায় । খেলা 
শেষে পুরগ্কার [বিতরণ করলেন বেসামারক 
বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী ডাঃ এম এ মাতন। 

যারা এই উন্মস্ত ব্যাডামণ্টনে শীশরোপ। 
জিতলেন £ 

পুরুষ একক বিভাগে চুড়ান্ত খেলায় 
বাংলাদেশ বিমানের বাবুল মেট্রোপালটন 
ব্যাডামপ্টন ক্লাবের ভিলানীকে সরাসাঁর ২৫ 


১৪, ৯৮--১৩ সেটে হারিয়ে। 


পুরুষদের ভাবলসে বিজয়ী কুমিল্লার জুটি 


ভিদিব ও তপন মেট্রেপাঁলটন ক্লাবের 


পেনু আর বিমলকে হারালেন ১৫--৭ও 
৯৫--৭ সেটে । 

মহিলাদের এককে বিমান দলের কামরুন 
নাহার ডানা সহজেই হারালেন জাতীয় 
চযাম্পয়ন মেদ্রোপালটন ক্লাবের মারফম 
সিদ্দিকাকে ১১৭ ও ১১৪ পয়েন্টে । 

মাহলাদের ডাবলসে বিমান দলের ভান, 
আর মুল্লি জুটি মেট্রোপাঁলটন ক্লাবের মারয়ম 
ও রোয়েন। জুটিকে ২_-১ সেটে হারিয়ে 
রোপা জিতলেন ২০ এপ্রল রাতে । িনটে 
ম্যাচে পয়েপ্টের বাবধান ছিল ১২- ১৫, ১৫ 
৭ এবং ১৫-১১। 

মিক্সড ডাবলসে বিমান দলের ডানা ও 
বাবুল মেট্রোপলিটন ক্লাবের মারয়ম ও পেনুকে 
সরাসার ১৫--১৩ ও ১৫-_-৬ সেটে' হারিয়ে 
শিরোপা [জতলেন। 

এ শ্রাতযোগিতার তিনটে বিষয়ে বিজয়ী 
হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশ [মানের কৃতি 


[পারিস বরোডস: 


 প্রাতযোগিনী' কামরুন' নাহার ভান৷ জিতলেন 


পিমুকুট। আর দলগতভ্যবে মেখ্টেপলিটন 


ব্যাডামপ্টন ক্লাব ২১ পয়েন্ট পেয়ে শিরোপা” 


জিতলো । বিমান দল ২০ পয়েপ্ট পেয়ে 
য়ানার্স। 
সরকারী ব্যয় বেড়েছে 


বাংলাদেশে বরমানে খেলাধূলার প্রতি 
বেশ নজর দেওয়া হচ্ছে। এখাতে সরকারী 
অনুদানও গেছে বেড়ে। গ্রাশক্ষণ ব্যবস্থাপনা 


ও ক্রীড়া সরঞ্জামের ব্যবস্থাও হয়েছে উন্নত ॥ 
তবু কেন জান না ক্রীড়ামানের আশানুরূপ 
উন্নাত নজরে পড়ছে না। বিদেশী প্রশিক্ষক 
দিয়ে ব/ডামণ্টনের প্রাশক্ষণ দেওয়৷ হলেও 
তার কোন প্রভাব দেখ। গেল না আমাদের 
খেলোয়াড়দের মধো। কেবলমান্র দাড়ানো আর 
ব্যাট প্লোসং-এর মধ্যেই মনে হল প্রশিক্ষণকে 
আরম্তে রখতে পেরেছেন আমাদের থেলো- 
য়াড়রা। অনুশীলনে অনুরাগী হয়ে ওঠেন?ন 


বিহার ক্রিকেট এযাসোসিয়েশনের 
কার্যালয় কি পাটনায় স্থানাত্তরিত হচ্ছে? 


জামসেদপুর থেকে অমল ত্বিবেদী 
বিহার ক্রিকেটের প্রাণকেন্দ্র ইল্পাতনগরী 
জামসেদপুর। এই শহর পূর্বা্লকে উপহার 
'দিয়েছে বাঘা বাঘ। ক্রিকেটার । পটু চৌধুরী, 
বিমল বসু, কানু চক্রব্তা এখানকার ছেলে । 
সম্প্রাতকালে রমেশ সাকসেনা, দলাজৎ সং, 
রবীন মুখার্জ, অঞ্জন ওট্রাচার্য, সুনীত সোম, 
কাজল চ্যাটার্জ, সুরত দাস, আশিস সিংহ 
এখানে খেলে সুনাম কুঁড়য়েছেন। বাংলার 
সু'টে ব্যানা জামসেদপুরে গিয়ে বিহার 
ক্রিকেটকে চাঙ্গা করেমা। এখনো বিহার 
রাজ) দলের ১৯ জন থেলোয়াড়ের মধ্যে ৯/১০ 
জন ক্রিকেটার থাকেন এই শহরে । কোটা 
সিস্টেম বজায় রাখার জন্য একজন করে পাটন। 
ও রণচির ছেলে দলে সুযোগ পান। 

বিহার ক্রিকেট এযাসোসিয়েশনের সদর 
দপ্তর জামসেদপুরে । বিহারের রাজধানী 
পাটনায় সমস্ত সরকারী বেসরকারী ও ভীড় 
সংস্থাগুলির কার্যালয় রয়েছে।  পাটনার 
জনসাধারণ ও ক্রিকেট প্রেমীরা৷ উঠে পড়ে 
লেগেছেন বি সি এ'র কার্ধালয় তাদের 
রাজধানী শহরে গ্থানান্তারত করতে হবে। 
তাদের বাড়া ভাতে ছাই ফেলেছেন রুসী 
মোদ । মোঁদ সাহেবের স্বপ্নের জামসেদপুর 
এর ফলে কতটা ক্ষতিগ্রন্ত হবে তা তিনি 
বোঝেন। ফলে পাটনায় যেমন একদিকে 
বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছে অপর 'দকে 
জাময্দ্পুরের ক্রিকেট প্রেমীরাও বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের জন্য প্রন্থুত হচ্ছেন? 

এখন প্রশ্ন £ জামসেদপুর কেন চায়না-_ 


" পাটনায় তাদের বসি এ আফস উঠে যাক ? 


ইস্পাত নগরীর" ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ ও খেলো- 
য়াড়র'কে কি বলছেন ?. 

বিহারের সর্বকালের সেরা বোলার ও 
ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ বিমল বসু বলেন_এ রকম 
হলে বিহার ক্রিকেটের চরঞ সর্বনাশ হবে। 


. জামসেদপুরে বি সি এর যেটুকু ব্যাংক 


বালে হয়েছে সেটার দিকে অনেকের নজর । 


তাছাড়। ওখানে সুযোগ কই ? পাটন। পারবে-_ 
জামসেদপুরের মত সার৷ বছর সব. ব্কম 
সুযোগ সুবিধ। দিতে ? 

প্রখ্যাত ক্রিকেটার কানু চক্রবর্তীর মতে-_. 
বি সি এর আঁফস জামসেদপুর থেকে যেতেই 
পারেন৷ যে যাই বলুক, যত আন্দোলনই 
হোক্‌-_বিহার রাজ; ক্রিকেট সংচ্থ। এখানেই 
থাকবে। পাটনায় যে দুটি রাজ্য ক্রীড়া সংস্থা 
আছে_-যতদূর জানি তাদের. স্ীধো, সম্প্রীতি 
নেই। তার ওপর আবার ক্রিকেট সংস্থার 
দায়িত্ব ঘাড়ে এসে চাপলে পাটন! তো রাহ 
তাহ রব ছাড়বে। কয়েক বছর ধরে এরকম 
একট৷ গুজব উঠেছে যে বিস এ পাটনায় 
উঠে যাবে । আমার মনে হয় এটা গুজবই 
থেকে যাবে। 

প্রখ্যাত ক্রিকেটার দলজিং সিং ও রমেশ 
সাকসেনাও এ একই কথ। বলেন-_-বি সি এ 
অফিস গ্ছানান্তরিত হলে টিস্কো ও টেলকো 
কোম্পানির সমস্ত সুযোগ সুবিধা বন্ধ হয়ে 
যাবে। তাহলে তে বিহার ক্রিকেটের 
ভরাডুবি ঘটবে। 

জামসেদপুরে অনেক ক্রিকেট প্রেমীকে 
জিজ্ঞাস করোছ__সবাই একই কথা বললেন, 
না না এ অসপ্তব। হতেই পারেনা । 
ছারদের জিজ্ঞাসা করোছি। তাদের মতে_- 
এতে বিহার ক্রিকেট ধ্বংস হবে। আমরা 
কিছুতেই ত। সহ্য করব না। দরকার হলে 
পথে নেমে বিক্ষোভ জানাব । আন্দোলন 
করব। আমরণ অনশন করব । 

সরশেষে ভাবাছ-জামসেদপুরের এই 
ক্রিকেট পাগল: ছেলেগুলোর কথা--যারা 
প্রয়োজনে ক্রিকেটের জন্য জীবন পর্যন্ত দিতে 
পারে- | এদের প্রচেষ্টা কখনো অসফল হতে 
পারেনা । এরা যতদিন জামসেদপুরে 
থাকবে ততাঁদন এখান থেকে বিহার ক্রিকেট 
এসোসিয়েশনের কার্ধালয় পাটনায় স্থানাস্তারত 
করতে হলে এ আই সি সি'কে যথেষ্ট কাঠ- 
খড় পোড়াতে হবে। 


খেলার শেষেই বলবো সেটা 


এখনও । অনেক অসুবিধার মধে!ও যে খেলো১, 
য়াড়রা অনুশীলন ও নিষ্ঠার মাধ্যমে নিজেদের 

তোর করে জাতীয় মানকে. বাড়াতেন, আজ 

তাদের মধ্যে এমন অনীহার কারণ ক বুঝে 

পার৷ যাচ্ছে ন।। খেলোয়াড়রা আরও নিষ্ঠাবান 

হোন। ব্রীড়ামানের উন্নতি আমরা সাংঘাতিক 

রকম কামনা করি। আর আমাদের এ 

কামনাকে বাস্তঝয়িত করতে খেলোয়াড়র)" 
আরও সচেষ্ট হোন, এটা কেনা চায় দু 


তিষ, ভায়া. তিষ্ঠ ! 
দলাদলির ধার ধারি না 
আমি মোহন-ইস্ট ! 

যে-দল জেতে তাদের সাথেই 
উল্লাসে ন্যায়-নিষ্ঠ ! 
গ্যালারিতে বোকার মতন 
সদাই শান্ত-শিজ্ট ! 

জয় রাধা-জয় কিম্ট ! 
দলাদলির ধার ধারি না 
আমি মোহন-ইস্ট ! 


নর 


এই যে ভায়া, শোনো-শোনো 


ব্যাপার কিছু বুঝছো £ 


» 
কোন্‌ দলেতে ভীড় বাড়াবে 


সেটাই সুযোগ খুঁজছো £ 
মোহনবাগান- ইস্টবেঙ্গল 
কি বললে, আমি কোন্‌ দল ? 
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এখন রাখি উহ্য ! 


্ 
৯ 
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সুখী গৃহকোণে বিশ্বনাথ 


অসাধারণ লেট কাট, গ্রান্স আর ড্রাইভ কজির ' 
প্রতিটি মোড় অপূর্ব লিরিক্যাল।॥ -ক্রযাসিক্যাল.মেজাজের 
ক্রিকেটার গুাপ্সা। বিশ্বনাথ-তার দুর্লভ মারগুলোকে 
হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবার বদলে মনে মনে 
তারিফ করতে ইচ্ছে করে। 

বাঙ্গালোরের সুখী গৃহকোণেও বিশ্বনাথ পাঁর- 
শাঁলিত মেজাজের গৃহস্থ। আভিন্ন-হুদয় বন্ধু সুনীল 
গাভাসকরের বোন সুন্দরী কাঁবতা কিছুকাল আগে 
গৃঁহণী হয়ে এসেছেন । অবসর সময় কবিতার সঙ্গ- 
লাভে মধুর হয়ে ওঠে।. কখনো ম্যাগাজনের পাতা 
উল্টে, তা সে খেলার হোক বা অন্য কোন ম্যাগাঁজন 
হোক, সময় কাটান। ভাইঝিদের সঙ্গে তার অস্তুত 
ভাব, অনেকুটা সময় ওরাই তো কেড়ে নেয়, কবিতাও 
তা উপভোগ করেন। কিন্তু 'রামী” খেলার সময় 
কাবিত। তীর প্রাতদন্দী । 


এরই ফাকে সময় করে. নিয়ে 'িকেন্টর জন্য». 
টাকে ঠিক রাখার ব্যায়াম করেন । মাঝে মাঝেই 
ধরদের ফোন আসে--হ্যালো, ভিস 1 নিজের 
নদের ওপর বিশ্বনাথের আস্ছ প্রবল--তাই পোশাক 
হ দেবার ব্যাপারে কবিতাকে সাহায্য করতে হয় 

আর কোন এক মুহূর্তে কবিতা, গুগাগঘর সঙ্গে 
ৰ বাবা, মা যখন যোগ দেন, তখন সুখী গৃহ-চিন্রটি 
রা উজ্জল মনে হয়। 


পিদ্ানাজাসর ২৬ 


৪2১7 


ঞাড। সরঞ্জাম প্রস্তুত শিল্পে বাংল! পিছিয়ে কেন অশোক কুমার দাশ গর্ত 


চামড়ার টুকরে। থেকে, ঝকঝকে ফুটবল । ফুটবল তৈরর কয়েকটি বিভিন্ন স্তর 


ক্রীড়া সরঞ্জাম তৈরিতে একদা পশ্চিমবঙ্গ ছিল 
ভারতে পথিরুৎ । এখনএ রাজ্যের সেই গর্ব নেই । 
বাংলার স্থানটি ছিনিয়ে নিয়েছে পার্জাব» নানা দূর- 
দৃষ্টি দ্বারা। খেলোয়াড় তৈরির সঙ্গে বানাচ্ছে 
ক্রীড়া-সরজাম, বিদেশেও পাঠাচ্ছে ওইসব সামগ্রী । 
একটু চেস্টা করলে রাংলাও কিন্তু এই শিল্পকে 
সম্বদ্ধ করতে প্রারে ৷ 


17:5447-88 
একজন সুপ]ীরনটেগ্ে্ট, একজন সুপার-ভাইজার, তিনজন ইন্টার 


এবং চারজন মিস্ত্রী । পাশ্িমবঙ্গ সরকার মোট এই নঃজনকে রেখেছেন 
প্রতিবছর ২৫ জন শিক্ষার্থীকে ক্রীড়া-সরঞ্জাম শিপ্পে দক্ষ কারিগর 
বানাবার জন্য । ২৫ জনের মধ্যে কতজন প্রাতবছর দক্ষ কারিগর হয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের ব্রধড়া সরঞ্জাম শিল্পকে উন্নত করতে সাহাধ্য করছেন' 
এ প্রশ্নের উত্তর প্রাওয়া যেমন মুস্চল, ঠিক তেমনি যাঁদ প্রশ্ন রাখা 
যায়--এই বিজ্ঞানের যুগে, কতট। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ব্রীড়া-রপ্জাম 
[শিল্পের উন্নীতর জনা ভাবছেন এই সংস্থার বিশেষজ্ঞরা, এর উত্তর 


পাওয়।ও খুবই শন্ত। তবুও প্রাতবছর রাজা সরকার বায়'করে চলেছেন 
মোটা অঙ্কের টাকা বি টি রোডে অবাস্থিত, ওয়েস্ট বেঙ্গল ল্পোর্টস- 
গুডস ট্রোনং-কাম প্োড।কশন সেপ্টারের পিছনে, যার বানময়ে রাজ। 
কিছুই পাচ্ছে ন। । 

এই. সংস্থায় 1শক্ষার্থীদের যা যা শেখানে। হয় তার মধ্যে প্রধান 
ফুটবল, কারাগবোর্ড, নেট। সাটলকর্ক ইতাদি। কিন্তু এসবই এই 
সংস্থার জন্মের বহু আগ্গেই তৈরি হত এ দ্াাজো। প্রয়োজন ছিল, 
সেইসব ক্লাড়া-সরপ্জাম প্রস্তুতের দিকে নজর দেওয়া য৷ এই রাজো তোর 
হত না, আজও হয় না । তা হল 'ব্রিকেট ঝ/ট, 'রিকেট বল, রকেট, 
হাঁক স্টিক ইত্যাদ। কারণ এইসব বরাঁড়া-সরঞ্জামের একটা বিরাট 
চাহিদা এ রাজে। রয়েছে এবং যা পুরোপুরি মেটাচ্ছে পাঞ্জাব । আর 
ফুটবল, যা এই সংস্থায় গেখানে হয়, তারই বা কতট। উন্নতি হয়েছে? 
বিশ্বের বাজারে তাল রেখে চলতে গেলে যতটা বৈজ্ঞানক পদ্ধতির 
দরকার, তাও কি শিক্ষার্থীর [শিখছেন এই সংস্থার বিশেষজ্ঞদের কাহু 
থেকে £ 

হতদুর জান। যায়, ভারতের প্রথম ফুটবলটি তৈরি হয়োছল 


কলকাত। শহরেই । কার আও মহলানবীশ ( এখন নেই) এবং 
চৌধুরী কোম্পানীর দুই মালকের সহযোগিতায়, দুখন আর ভুখন নামে 
“দুই বিহারী যুবক তোর করেছিল ভারতের প্রথম ফুটবলটি । এর 
আগে, ইংলযত্ডের বিখাত ম॥াগরেগার, উম-লিনসনের বল আসত 
ভারতে । কিন্তু স্বাধীনতার পর- আস্তে আস্তে বখন আমদানী বন্ধ হতে 
থাকল, তখন কলকাতায় গড়ে উঠতে লাগল ছোট ছোট ফুটবল তোঁরর 
কারখানা । 
দেশ ভাগ হওয়ার পর ক্রীড়া-সরঞ্জামের শহর শিয়ালকোট যখন 
চলে গেল পাকিস্তানে. তখন পাঞ্জাবের জলন্ধরে আস্তে আস্তে গড়ে 
'উঠতে থাকে ব্রীড়াশল্প । তারা তখন শীতকালীন ক্লীড়া-সরঞ্জাম তৈরি 
করতেই বেশী আগ্রহঠী। আর কলকাতার তার বলের নাম তখন ভারত 
জোড়। 
একসময় কলকাতার তোর বল নানাদেশ সফর করেছে ভারতীয় 
দলের সঙ্গে । ওালীম্পকের আসরেও গেছে এই কলকাতার তোর বল। 
ভার আজ কলকাতার এই শিল্পকে টেরধা মেরে বৌঁরয়ে গেছে জল্ধর । 
শীতকালীন ্ীড়া-শিপ্পে সমৃদ্ধ জলন্ধর, ফুটবল শিপ্পে দক্ষতা অর্জন 
দ্বার সমৃদ্ধ করে তুলল ফুটবল শিল্পকে । এদিকে কলকাতায় এই 
[শিল্পের নাভশ্বাস উঠেছে । তাই এখন একদা ফুটবল শিল্পে সমৃদ্ধ 
কলকাতাকে হাত পাততে হয় পাঞ্জাবের কাছে । আজকের কলকাতার 
ফুটবল শিল্পের এই নিদারুণ পাঁরাস্থিতি খুবই লজ্জার । 
আসলে আমরা শুধুমাত্র খেলার উন্নাত, খেলোয়াড়দের সুখ-থচ্ছন্দ 
নিয়ে বৈঠক, সভা ইত্যাদিতে (বড়ই বান্ত! শল্পের দিকে নজর 
দেওয়ার মত সময় বা ইচ্ছা নেই। 
পাঞ্জাব যেমন তাদের ব্রীড়ামানের উন্নাতর চেষ্টা করছে, তেমান 
তার সঙ্গে সমান তালে ভ্ীড়া-সরঞ্জাম 1শপ্পের উন্নীতির কথাও ভাবছে । 
কিন্তু বাংলায় এই. শিল্পের প্রাতি সরকারী উদাসীনা খুবই দুঃখের । 
অথচ এই শিল্পের উন্নতি হলে প্রথমত কিছু বেকার ছেলের 
রোজগারের পথ হতে পারে। দ্বিতীয়ত ভারতীয় বাজারে এর চাহিদা 
বাড়বে এবং তৃতীয়ত প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা অজন করা যেতে 
গারে। 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাচ্কেটবল বা ওয়াটারপোলো বল আজ আর 
চামড়া দিয়ে প্রন্ুত হয় না। বদলে এসেছে নতুন ধরনের উন্নতমানের 
বিজ্ঞানসম্মত: উপায়ে প্রস্তুত, “মোল্ডিং কর। বল,_য৷ ভারতেই হচ্ছে, 
কিন্তু পাশ্চমবঙ্গে নয়। অতএব আমরা. এই দুটি জানসও হারাতে 
বসোছ। বিশ্বের বহু কারখানায় এই ধরনের ফুটবল তোঁররও প্রচেষ্টা 
চলেছিল, কিন্তু খেলো।য়াড়র৷ এতে অসুবিধা বোধ করাতে, ফুটবলের 
ক্ষেত্রে এ ধরনের চিন্তাধারা [বিশেষজ্ঞরা তাগ করেছেন । সুতরাং ফুটবল 
তোর হবৈ চামড়া দিয়েই । ওই বিশেষ ধরনের ফুটবল তোর হলে 
ফুটবল শিপ্পকেও গাঁশ্মবঙ্গ হারাত। অতএব তা যখন হয়নি, তখন 
এই শিল্পকে ট্নত করার চেষ্টাই বা হবে ন৷ কেন £ 
পাঞ্জাবে প্রস্তুত ফুটবলের খতকরা ৫০ ভাগ বিদেশে রপ্তান হয় 
আর পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তুত ফুটবলের বাজার বিদেশে কেমন? কতই 
ব। রপ্তানি হয় 2 এবাপারে-অবশ্য দিল্লিতে অবাস্থত 'স্পোর্টস-গুডস 
এক্সপোর্ট প্রোমোশান কাউন্সিলের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তারা 
কিছুই জানানান.। তবুও এ রাজোর চাহদ। অনুযায়ী যখন এর উৎপাদন 
কম, তখন এর বিদেশী বাজার থাকলেও রপ্।নি খুব একটা হয় না। 
এবারে দেখ। যেতে পারে, বাংলার ফুটবল শিল্পে এই নিদারুণ 
পারগ্থিতির কারণ কিঃ এর কোন উন্নত সাধন কর৷ যেতে পারে 
কিনা। সরকারী সহযোগিতাই বা কতটা প্রয়োজন । 
প্রথমেই জানিয়ে রাখা দরকার, এটা নিতান্তই কুটির-শিল্প। 
এইসব শিল্পপাঁতদের পুণীজও অল্প । ঘরে তোর বল স্টক করে 
রাখার মত ক্ষমতাও এদের নেই। 


ছাবি £ শক্ষর নাগ দাস 


টা 


ফুটবল তোর করতে গেলে যা যা প্রধান কীঠামালের প্রয়োজন, 
তাহল চামড়া, সুতো, ব্রাডার ইত্যাঁদ। 

ফুটবলের উপযোগী চামড়। পুরোপুরি আসে মাদ্রাজ থেকে । ফুটবল 
্রস্তুতকারকর৷ এই চামড়৷ সরাসাঁর মান্রাজ থেকে আনতে পারেন না, 
কারণ বেশী পাঁরমাণ চামড়া একসঙ্গে কেনার ক্ষমতা নেই। মাদ্রাজ 
থেকে চামড়া আসে পাইকারী 1বরেতাদের কাছে, পাইকারী [বক্রতার 
হাত ঘুরে চামড়া চলে যায় খুচরে। বিরেতাদের কাছে, এবং অবশেষে 
খুচরো চামড়া বিক্রেতা মারফং আসে ফুটবল গ্রস্থুতকারকদের কাছে । 
তাহলে মাদ্রাজের চামড়। প্রস্তুতকারক, পাইকারী এবং অবশেষে খুচরো 
চামড়। বিকেতা, মোট তিন হাত ঘুরে চামড়া এলে, তার দাম.কত ঝেড়ে 
যায় প্রত্ঃকে কমপক্ষে শতকরা ১০ ভাগ লাভ করলেই চাগড়ার 
দাম অনেক বেড়ে যায়। এছাড়া সবচেয়ে বড় কথ।, এই খুচরে। চামড়া 
িরোদের কাছ থেকে কখনই নয পারগাপ,পাশুয়া যায় না। অর্থ) 
২০ কিলে। চামড়ার দম দিয়ে ১৮ িলে। চামড়া নিতে হয়, এবং 
গুস্তুতকারকর৷ খুবই ক্ষাণতিগ্রস্ত হন। এক্ষেত্রে রাজ) সরকার যাঁদ মাদ্রাজ 
থেকে সরাসাঁর চামড়া কিনে এই ছোট ছে ফুটবল কারখানাগুলিতে 

অল্প লাভে বিরুয় করেন, তাহলে একাদকে যেগন ফুটবল প্রস্তুতকারকদের 

সমস॥ার একট বিরাট দিক মিটবে, অনাদকে তেমাঁন ফুটবলের ক্রমাগত 
মূল্য বৃদ্ধির হাত থেকে সাধারণ মধ্বন্ত ফুটবল-প।গলের দল বাচবে। 

গত তিন মাসে চামড়ার দাম [কলে। প্রাত,১০ থেকে ,১২ টাকা 
বেড়েছে । চামড়া বাবসায়ীর৷ বলেন, নিজেদের দেশের চাহদ। ন, 
মিটিয়ে বিদেশে চামড়া রপ্তানি, এই দাম বাড়ার প্রধান কারণ । 
এছাড়া হঠাৎ হঠাৎ ঘরে চামড়। আটকে রেখে, চামড়া 'বিরেতারা কৃতিম 
চাহদ। বাঁড়য়েও এর মূল/বৃদ্ধি করে থাকেন ফলে, খেসারত্র দিতে 
হয় এ রাজোর ফুটবল ক্রেতাদের এবং ছোট ছোট ফুটবল ঝরখানার 
মালকদের । অতএব সরকার যাঁদ এ নিয়ে একটু ভেবে দেখেনন-তাহলে 
মনে হয়, এ রাজোর নিষ্প্রাণ এই শল্পটা আবার নতুন করে প্রাণ 
ফিরে পাবে। 

এ চামড়া সাধারণ মানের বলের জনা । উন্নতমানের ফুটবল বা 
বিদেশে-রপ্তানযোগ! ফুটবলের উপযোগী চামড়া পাঁশ্চমবঙ্েই প্রস্তুত 
করা সপ্তব। সে কথায় পরে আসা যাবে৷ 

এর পরেই প্রয়োজন সুতোর ॥ বল সেল!ইয়ের সুতে। সারা ভারতবর্ষে 
তৈরি করে একটিমান্র কারখান। (পশ্চিমবঙ্গে অবান্থৃত) ৷ এদের খেয়াল 
খুশীমত মূলাবৃদ্ধির কারণেও বহু কারখানা ক্ষাতিগ্রভ | বলের গ্লাবুদ্ধর 
এটিও একটি কারণ। গত তিন বছরে সুতোর দাম বেড়েছে ছিগ্রণ । »-৯ 
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£ সুতোর পরেই দরকার ব্লাডার। [শেষ ধরনের রবারে (ল্যাটেক্স ) 
প্রস্তুত এই র্লাডার পাঁশ্চমবঙ্গে তোর হয়না। আসে ভিন্রাজ্য 
থেকে । তবে সৃতোর মত একটিমাত্র কারখানাতেই ব্রাডার সীমাবদ্ধ 
নয়। বহু কারখানাতেই ব্লাডার প্রস্তুত হচ্ছে। তবে উচ্চমানের রাডার 
তারি হয় দুটি মান্র কারখানাতে। মূল্যবৃদ্ধিতে এরাই বা কেন পায়ে 
থাকবে ? 

এইসব বাভন্ন কারণে আজ পশ্চিমবঙ্গের ফুটবল শিল্প একদিকে 
যেমন মার থাচ্ছে, অন্যাদকে তেমন বলের দাম বাড়ছে হুহু করে। 
এই মরশুমে একটি সাধারণ বলের দাম ৪০ থেকে ৪৫ টাকা । যা 
গত মরশুমের থেকে ১০ থেকে ১৫ টাকা বাঁধ পেয়েছে । 

ফুটবলের কীাচামালের এইসব অসুবিধার জন্য একাঁদকে যেমন 
ছোট ছোট কারখানা বন্ধ হয়ে যাবার মুখে, অনাদিকে তেমনি সাধারণ 
মধ্যাবস্ত ঘরের খেলা-পাগল ছেলেদের ভাবিয়ে তুলেছে ৷ শুধু ফুটবলই 
নয়, সমস্ত ভীড়াসামগ্রীর এই অস্থাভাবক মূল্যবৃদ্ধি আজ প্রাতটি 
রীঁড়ারাসককে এবং স্কুলের ছেলেমেয়েদের আভিভাবকদের চিন্তায় 
ফেলেছে । কারণ খেলাধূলা আজ স্কুল কলেজে বাধ্যতামূলক । সুতরাং 
খেলাধূল। যখন শক্ষারই একটি অঙ্গ, তখন এই মৃল্যবুদ্ধর উপর 'বকুয় 


কর, সারচার্জ ইত্যাঁদও কাটা ঘায়ে নুনের 'ছিটের মত আঁভিভাবকদের 


গায়ে লাগছে। 

কাচামালের বিরাট সমস্য ছাড়া, ফুটবল শিস্পের আর একটি 
প্রধান সমস্য। কারগর। এই শিপ্পের সঙ্গে যুক্ত প্রাতটি কাঁরগরই 
অন্য রাজ্য থেকে আসছেন। অতএব প্রাতিটি ফুটবল কারখানার 
মালক, এদের উপর পুরোপু'র নির্ভরশীল । 


এদের নিয়ে সবচেয়ে 
বড় সমস্যা.হঠাৎ এদের দেশে যাওয়ার বায়না । প্রতিবছরই: .দেখা 
যায়, ফুটবল. মরশুমে এদের একটা 'বিরাট অংশ দেশে চলে যায়, ফলে 
একাদিকে যেমন উৎপাদন কমে যায়, অনাদকে তেমন ছোট ছোট 
কারখানাগুল মার থায়। অথচ যাঁদ পাঞ্জাবের মত নিজ রাজ্যের 
কারগর এই শিজ্পের সঙ্গে যুন্ত হতে পারে, তাহলে প্রথমত এই 
সমস্যার হাত থেকে কারখান৷ মালিকরা বাচতে পারেন। দ্বিতীয়ত 
'বহু বাঙালী ছেলের রোজগারের পথ হতে পারে। ভাবিষতে 
ভালভাবে কাজ শিখে নিজেই কারখানার মাধলক হতে পারে। 

তাহলে এ রাজ্যের কারিগর বানাবার দায়িত্ব কার ? সেকথা, একদম 
শুরুতেই বল৷ হয়েছে। বি টি রোডে অবাস্থত রাজ্য সরকারের ক্ষুদ্ধ ও 
কুটির শিল্প বিভাগের ষে শেডটি রয়েছে তার নিচেই কারিগর 
বানাবার দায়িত্ব রাজ্য সরকার নিয়েছেন। দায়িত্ব নিয়েছেন ঠিকই, 


" তবে ত৷ কতটা পালন হচ্ছে তা বলা অবশ্য শস্ত। 


ফুটবল শিল্পের উন্নীতর পিছনে, বি টি রোডের ওই সংস্থার 
দানই বা কতটুকুঃ আজকের বহুল প্রচালত, ভান্ব-র্রাডার দিয়ে 
প্রস্তুত ফুটবল (রাশিয়ান বল) ভারতে প্রথম প্রস্তুত হয়োছল 
কলকাতাতেই । 

১৯৫৫ সালে শৈলেন মান্নার নেতৃত্বে ভারতীয় দল খেলতে গোঁছল 
রাশিয়ায় । সেখান থেকেই শৈলেন মান্না কিনে নিয়ে আসেন দুটি বল 
এবং চারটি বাড়ার । বিশ্বের অন্যান্য দেশ যখন -এই নতুন উন্নতমানের 
বল প্রস্তুত করতে পারে, ভারত কেন পারবে নাঃ এই-চিন্তা সোঁদন 
ঢুকোছল শৈলেন মান্নার মাথায়। তারপর দেশে ফিরে শৈলেন মান্না 
এবং এক ফুটবল প্রস্তুতকারক স্বরাজ দাশগুপ্তের অক্লান্ত পারশ্রমের পর 
শান্তুয়। নামে এক মিদ্ত্রী তোর করল. ভারতের প্রথম রাশিয়ান বল । 
যাঁদও প্রথম বলটির 'শেপ ভাল ছিল না। তবে দ্বিতীয় বল 'থেকে 
আর কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। আসলে, এই. নতুন ধরনের 
বল তোর করাতে প্রধান বাধ। হয়ে দরাঁড়য়োছল সেলাইয়ের একদম 
শেষের দিকে । 


অবশেষে এই সমস্যার স্মাধান হল। ভারতে তো প্রথম 


রাশিয়ান বলটি পড়েছিল মোহনবাগান মাঠে। আমাদের রাজ্যে 
এই ফুটবল িপ্পের উন্নতির জন) শৈলেন মান্নার নিরস্বার্থ সহযোগিতা 
প্রশংসনীয়। 

তবে এই বলের নাম রাঁশয়ান বল কেন? এ ধরনের বল 
প্রথম কি রাশ্রয়াতে তোর হয়েছিল? শৈলেন মান্নার কাছে প্রশ্ন 
রাখতে [নি বললেন, 'না, না, এই ধরনের বল প্রথম কে তোর 
করেছিল জানিনা । তবে এই বল যখন অল্প অল্প করে 
বাজারে জনপ্রয়ত। অর্জন করতে লাগল, তখন তো এর একটা নাম 
দরকার। তাই শ্বরাজদাই এর নাম দিলেন রাশিয়ান বল।, এই 
উন্নতমানের বল প্রন্থুত সরকারী সাহাধ্য ছাড়াই হয়েছে । 

আগে বল তৈরির পুরো ব্যাপারটাই ছিল হাতের । কিন্তু 
এখন একমাত্র সেলাই ছাড়৷ অন্য সব যন্ত্রের সাহায্যে হয়ে থাকে । 
এতে প্রথমত বলের মান উন্নত হতে পারে এবং দ্বিতীয়ত উৎপাদন 
বাঁদ্ধ পাবে অনেক । 

১৯৭১ সালে, এই স্বরাজ দাশগুপ্তই মাদ্রাজের একটি ফুটবল 
কারথানাকে আধুঁনকীকরণ করোছলেন এই সব চিন্তা-ভাবন৷ দিয়েই। 
আধুনক যন্ত্র বলতে, চামড়া কাটা, এবং সেলাইয়ের জন্য ছেঁদা 
করার ডাইস, (এতে বলের প্রতিটি সেলাইয়ের দূরত্ব হবে সমান 
এবং বলের শেপ ভাল হবে)। এছাড়া রঙ করার জন্য স্প্রে 
মেশিনের ব্যবহার । বল তৈরির পর শোঁপং মেশিনে ?দয়ে আরও 
সুন্দরভাবে শেপ করা । এইসব যন্ত্র ব্যবহারে বলের মান অনেক 
উন্নত হতে পারে, উৎপাদন ক্ষমতাও বাঁদ্ধ পেতে পারে অনেক। 

কিনতু এতসব চিন্তাভাবনা, শিপ্পের মালকের সঙ্গে সরকারের 
ধবশেষজ্ঞরাও যাঁদ করেন, তাহলে এই 'শল্পকে উন্নত কর৷ যেতে 
পারে। 

বিদেশে ফুটবল রপ্তান বা. উচ্চমানের ফুটবল প্রস্তুত করতে 
গেলে ষে ধরনের চামড়ার প্রয়োজন, তার জনা অবশাই অন্য রাজোর 
দিকে চেয়ে থাকতে হবে না। এ চামড়া এ রাজোই প্রস্তুত সম্ভব । 
যে চামড়াকে বল৷ হয় 'ক্রোম'। এ ধরনের "চামড়া ব্যবহারে বলের 
মান উন্নত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এর দাম হয়ে যাবে 
অনেক। 

এই উন্নতমানের চামড়া প্রস্তুত করতে গেলে কিভাবে করতে 
হয়_সে ঝাপারে এই রাজ্যে অবাস্থিত একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা ও ভন্যটি 
রাজ্য সংস্থা যৌথভাবে রোঁজাস্টিকৃত ইউ'নিটগুিকে দুবার হাতে কলমে 
শিক্ষা দিয়েছেন। 

সেম্টাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর তরফ থেকে লা হয়েছে, 
তারা সবসময়, সাহায্য করতে প্রস্তুত। চামড়ার ব্যাপারে কোনরূফম 
অসুবিধা হ'লে, যে কোনও ইউনিট তাদের কাছে আসতে পারে, 
যে কোন টেকানক্যাল অসুবিধা হলেও তারা সমাধান করে দেবেন । 

সম্প্রাত ওয়েস্ট বেঙ্গল লেদার ইপ্ডাস্টরিজ ডেভেলপমেণ্ট করপো- 
রেশন ফুটবল িপ্পকে উন্নত করার কাজে লেগেছেন। ইতিমধো 
তারা উন্নতমানের চামড়া প্রদ্তুত করছেন এবং ভবিষাতে আরও নতুন 
চিন্তাধার। নিয়ে এই [শিল্পকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন আশ্বাস 
দিয়েছেন । 

শুধু উন্নতমানের চামড়াই ফুটবল শিল্পকে বাচাতে পারে না। 
মনে রাখতে হবে আমাদের রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা । বেশী 
দামে বল কেনার ক্ষমতা ক'জনেরই বা আছে ? 

পাঁশ্চমবঙ্গের ফুটবল শিপ্পের এই সংকটময় অবস্থার দিকে রাজা 
সরকারকে নজর দিতে হবে । নতুন চিন্তাধার। নিয়ে. এই শিল্পকে 
গড়ে তুলতে সাহায) করলে, তাহলে, শুধু ফুটবল শিল্প নয় সমগ্র 
ড়া সরঞ্জাম [শপ্পের এক বিরাট অংশের প্রস্তৃতকারকুরুপে পশ্চিম- 
বাংলা একাঁদন সারা ভারতে পথ দেখাতে পারে । ছু 


কি করে ফুটবলার হওয়া যায় যে 


স্বরাজ ঘোষ 


ফুটবল খেলার মূল লক্ষ্যই হল গোলে পৌছান ।বলকে গোলের মধ্যে না ঢোকালে গোল হয় না। 
আবার বিপক্ষ দল গোলে বল ঢুকতে দেবে না। তার জন্য আছে আবার কঠিন প্রাচীর ।এই কঠিন প্রাচীর 


ভেদ করে লক্ষ্যস্থলে পৌছতেই হবে । সেটাই হল খেলার বোল । এই লক্ষ্যস্থলে 
জীবনের প্রথম দিন থেকে কানে 'মন্ত্র নিয়ে সাধনায় এগোতে হয় । 


চিন্তার কারণ নেই । লক্ষ্যস্থলে পেণীছান যাবেই ৷ 


পৌছতে হলে খেলোয়াড়ী 


সেই সূত্রে চাই স্বাস্থ্য চরিন্ত্, মন, ধৈর্য? 


ভারত দ্বাধীন হওয়ার পরও ঠিক আগের 
চালে প্রায় এক যুগ চলে। তারপর এল এক 
নতুন চালের জোয়ার । সেই চালকে বাধ্য 
হয়েই মেনে নিতে হয়োছিল। কারণ চালটা 
শুরু হল নেতোর নেতৃত্বে অল রাশিয়। দল 
যখন ভারতে (১৯৫৫) খেলে গেল। 
আমরাও জর্জ ফ্লেটলের কোচিং তিনমাস 
একনাগাড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম । তাদের সঙ্গে 
খেলে আমর প্রতাক্ষভাবে অনুভব করলাম, 
তাদের ্রীড়। বিন্যাস সম্পূর্ণভাবে কোচিং 
'ভাত্তর উপর গঠিত । খাঁদও তখন বাঘ। 
সোম, বলাই চাটার্জ ও রহিম সাহেব ট্রোনং 
দিতেন। তবে ব্যাপকভাবে নয়, তারা নিজ 
নিজ দল ও সামায়কভাবে প্রাতানধিমূলক 
খেলার জন রাজাদল বা ভারতীয় দলগুলোকে 
তালিম দিতেন। তখন বিশ্বে একমাত ফুটবল 
আযাসোঁসিয়েশন, ইংল্যাওই কোচিং শিক্ষা 
সব দেশকে দেওয়ার জন্য দুয়ার খোল। রাখত । 
তাদের 'কোচেস_দ্রোনং ছিল. সবরকম বিষয় 
নিয়ে। এমনাক শশুদের থেকে শুরু, জাতীয় 
দল অবাধ কোচিং দেওয়ার বিষয় থাকত । 
এই শিক্ষা দিতে ইংল্যাগ্ডর 'বাভন্ন স্থানে আসর 
বসত। এক এক আসরে শিক্ষার্থী আসত 
৮০ থেকে ৯০ জন। আর শিক্ষক ইংল্যাণ্ডের 
সমস্ত পেশাদার ক্লাবের নামকরা কোচগণ । 
সংখ্যায় প্রায় ৮-১০ জন। এক এক বিভাগে 
-১০ জন করে শিক্ষার্থী থাকত । শিক্ষার্থা- 
গণ জীবনের শ্রেষ্ঠ, খেলা খেলে ও. খেল৷ 
শিখেই এই প্রশিক্ষণে যোগদান করে। 
তারা৷ আসেন কি .করে কম্পোজ করতে হয়, 
মাস্টার করতে হয়, ছাত্রদের উপাদান 
চিনতে হয়, দল পারচালনা করতে হয়, 
ছাত্রদের মন জানতে হয়, দায়ত্ব জানতে হয়, 
আর সামগ্রিক ফুটবলের উপর প্রগাড় জ্ঞান 
অর্জন করতে হয় ইত্যাদি । এইসব শেখান 
হয়। তারপর পরীক্ষা । সেখানে বড় খেলো- 
য়াড় আর অখ্যাত খেলোয়াড় সব এক হয়ে 
যান। পরাক্ষায় পাশ করা সে এক 
সৌভাগোর ব্যাপার । কোন সুপারিশ চলে 
না। শিক্ষার্থীর নিজেই বুঝতে পারেন 
তারা কোন স্টেজে আছেন। দেখোঁছ একই 
শিক্ষার্থী সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য ৫-৬ 


বার একই কোচিং বিষয়ে যোগদান করেছেন। 
এদিকে ১৯৬১ সালের ফেব্রুয়ার মাস থেকে 
পাতিয়ালায়_এন আই এস-এর পরিচালনায় 
কোচিং ট্রেনিং চালু হয়। শুরু হয়ে যায় দলে 
দলে এন আই এস ট্রেনং। আর শুরু হয়ে 
যায় সব দলে কোচ নিয়োগ । কিন্তু এত প্রোনং 
এত কোচিং, তবে দিন দিন ফুটবলের এই 
কঞ্কালসার চেহারা কেন? তঃটি কোথায়? 
কোঁচিং-এ ঘটি, না প্রশাসনে তুটি? এ 
বিচার কে করবে? যাদের নির্মল চিন্তাধারা, 
তারাই বু কোথায়; কোথায় খেলাধূলার 
প্রীতি ভালবাসা? চাঁরাঁদকে দেখি শুধু 
হাড়ক। আর শুনি চারদিকে ভারতের 
বার্থত।। 

একদিন আমাদের দেশের চিত্তে খেলা- 
ধূলার প্রবাহ ছিল উদ্ধেল। সেই উৎস 
কালক্রমে অবরুদ্ধ হয়ে আসছে। অবসাদগ্রস্ত 
দেশে আনন্দের সেই ভাষা আজ স্তব্ধ 
তার শৃক্ষ শ্োওপথে মাঝে মাঝে যেখানে তার 
অবশেষ, সে পাঁঞ্কল ও ধারাবহীন। খেল 
যেখানে বলবান, গতিশীল, সেখানেই বিশুদ্ধ । 
পৌরুষের দুর্গাত সেখানেই ঘটে যেখানে 
নিল আনন্দ ও খেলা অন্তর্ধান করে 
কিন্ব। বিলাস ব্যবসায়ীদের হাতে কুহকে 
আঁবষ্ট হয়ে তেজ হারায়, '্বাস্থা হারায়। 
যেমন আন্গকালের খেল৷। 

খেলায় চাল আছে। চালক কৈ? 
দৌড়-ঝাপ আছে, পর্দা নেই। তবে বিশৃদ্ধ 
খেলায় সুমাতি আছে (প্রোপোরশান )। 
দেখার ভিড় কাউন্টার গণনা নয়। কীড় 
কাড় খেল৷ দেখ। ও খেলার পুণথ পড়ার 
দ।লালতে পুরনে। মুদ্রাকে উপ্টে ফেলে শিস্প- 


সরম্বতীকে কাচকল। দেখাবার সাহস দিল. 


কারাঃ মেকানক্যাল কায়দায় আক্ফিক 
গণনায় আধুনিক ফুটবলকে পেতে [গিয়ে ভারত 
আর ফুটবল দুই খুইয়ে বসে আছে । ফুটবল- 
বিশারদ, প্রভাকর ইত]াদ পাঠসৃচীর যুগপৎ 
প্রয়োজন আছেই । বিশেষ ব্রীড়াবদদের 
পোষা ফুটবল জনতার মাঝখানে যোদন খোলা 
রাস্তায়, সোঁদন তাকে কুড়িয়ে রাখার মত 
বুদ্ধিমান সংগ্রহকারী আবার আমাদের খেলায় 
অন্য ধাচের শিক্ষ। কেন্দ্র খুললেন। দোষ 


দেবার কিছুই নেই । যুগের হাওয়ার তাগিদ । 
শিক্ষার প্রসার । কিন্তু ঘুরে গেল। খেলা 
সাধনার । জনতার নয়, দর্শকের । খেলা 
শ্মুধু দেহেরই নয়, স্বভাবের । ডাষ্রির নয়। 
এন্টাবান্ীটর। সাধের শুধু নয়। সাধ্যেরও । 
খেলায় অধিকার প্রবেশ ঘটল । গুণের 
প্রাত মূল্য ন৷ 'দিয়ে পট্রমাণের দিকেই নজর 
দিল। দর্শকগণ চলে গেলেন মাঠের বাইরে । 
আর জনতা দখল করল €দই স্থান। 
বাক্সবন্দা গ্যামারদের ' নিয়ে এলেন বিশারদ 
প্রভাকর হিসাবে । কিন্তু তা হয়না। তাই 
এই কালের গ্র্যামারপূণ খেলায় আলম দিতে 
পারেনি । আর নয়ত জীবন-জীবিকায় গেছে 
গুলিয়ে । শি 
শুধু লঘু মার্গের অনুশীলন করলে শাস্ত্রীয় 
মার্গে কোনাঁদনই পৌঁছান যায় না। সেট 
হল 'ক্লাসক'। জাতীয় খেলোয়াড় তৈরি 
করতে হলে খেলার বোল শেখাতে হয়। 
আর সাধনার সময় কানে বোল, মনে যোল, 
শেখাতে হয়। অর্থাৎ যা বার্জত হয়না। 
শিক্ষকদের অসঙ্গত শাসনে শিক্ষার্থীর 
শাস্তির স্ফুরণ অনেক সময়েই বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
তার 'িকাশোন্মুখ সন্তাবন৷ সক্কুঁচত হয়। 
তানি প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীকে ভুল করবার 
স্বাধীনতা পর্যন্ত দেবেন। তা নাহলে সে 
যে সহজ গতিতে গড়ে উঠতে পারবে না। 
শিক্ষার্থীকে পাজাটভ ধারণা দিতে হয়। 
খেলার বই পড়ে খেলা শেখা যায় না। 
শুধু প্রবণতা সৃষ্টি কর যায়। শিক্ষার্থীকে গুরু 
খু'জে বের করতেই হবে। গুরু হাতে-নাতে 
সাবলীলভাবে গড়ে তুলবে। বিদেশীদের 
অনুকরণের প্রয়োজন কি? র্রাঁজল দল 
বিশ্বে প্রাধানা বিস্তার করেছে। অনুকরণ 
ভা্গমায় নয়। জাতীয় সম্পদকে মূল 
কাঠামো করে। আমরাই বা অনুকরণ করব 
কেন? জাতীয় সম্পদের উপর 'ভা্ত করে 
মূলমন্ত্ের বাঁজ কানে প্রবেশ করিয়ে এগোনো 
€ি যায়না? 


[ আগামী সংখ্যা থেকে খেলা শেখা: 


॥ 


€খেলার আসর ৩০ 


ব্যাসদেৰ £ কেরী পাকার নামক 
পুণ্যাত্ম।টির গ্রাস হইতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের 
রাহুমুন্ত ঘটিতে আর কতকাল বায় কাঁরতে 
হইবে ক্রিকেটশ্বশ্বের সম্মুখে এই প্রশ্নটির 
পুনরাবিভাব এক্ষণে যত না বেদনাদায়ক 
তদপেক্ষা "অস্ট্রোলিয় [কিকেট বোর্ডের স্পর্ধা, 
হঠকারিত। ও চরিত পারবর্তনের দায়জানিত 
কলঙ্ক বেশী বৈ কম কিছু নহে । 

গত এীগ্রলে ক্রিকেট ম্যাচের টোলীভিসন 
প্রচার সত্ব পকারের হস্তে পুনঃ সমর্পণ অন্ডে 
মাঝপর্বের এই শ্বপ্পকালেই অস্ট্রোলয় 'ক্লকেট 
বোর্ডের কেরা পঠাকারের পদ লেহনের দুবার 
আকাঙ্ক্ষা সীমাহীনতার পর্যায়ে উপনীত 
হইয়াছে । নভেম্বর-[িসেম্বরে ভারতের সংক্ষিপ্ত 
অস্ট্রেলিয়। সফর বাতিলের শচস্তা তাহারই 
পরিণাত মাত্র । প্যাকারের সাকাসে চুক্তিব্ 
খেলোয়াড় কটিকে বাস্ত রাখতে বোর্ড ভারতের 
সফর ঝাঁতিল্‌ কারয়া এক 'রুকট মহোৎসবের 
কািভালের প্র্তাব করিয়াছে 

লঙ্ষাণীয় যতট,কু তাহ। হইল পৃধ 
নির্ধারত এই সফর ঝাঁতলের ব্যাপারটি 
এখনও বেসরকারী পর্যায়ে রাখ হইয়াছে। 
বোর্ড ও তাহার আড়কাঠি প্যাকারের উদ্দেশ! 
শুধু ভারত ও অন্য দেশগুলি তথা আই সি 
সি'র মনোভাব যাচাই কাঁরয়। লওয়া। এবং 


লুদরইশুগুনয় মজবুতও বটে। 


চা 


র্থত পাশুযা আম, 


রোজী হাওয়াই চগ্রল 
ব্যবহার করুন 
প্রস্তুতকারক 
ইউনিভার্সাল রাবার প্রডাক টস্‌ 


ছয়ে 


অনুকূল মনে হইলে যথ।কালে তাহার গান্ডে 
সরকারী মোহর দিয়া আই সি সি'র অনুমাতি 
আদায় করিয়। লওয়। 

কেনী গ॥কার নামক অর্থ সর্বস্থ চারিটির 
িকেট পর্ষ।ও ওয় কারবার ইচ্ছায় বাদ সায় 
যাহারা, তাহ।র কুণজরে (? পাতত হইয়াছে 
অনন্থীকাযভাবে ভারতও সেই দলে। এই 
ভূখণ্ডের কয়েকটি ।ক্লকেটারের ওই ভণ্ড চাঁরন্রের 
পশ্চাদধাবনও যে সম্ভব হয় নাই তাহার 
পিছনেও ছিল ভারতীয় [ক্ুকেট বোর্ডের 
কঠোর দৃষ্টিভঙ্গী । স্বভাবতই একদা তাহার 
প্রধান শতু অস্ট্রোলয় বেঙকে মোহাবিষ্ট 
কারবার পর কেরা প্যাকার তাহার অতৃপ্ত 
রাসন৷ চরিতার্থ কারবার লালসায় পশ্চাত 
হইতে এই সফর বাতিলের চিন্ত। অস্ট্রোলয় 
ক্রিকেট বোর্ডের মস্তকে প্রবেশ করাইয়া 
দিয়াছেন। ভারতীয় 'ররুকেট বোর্ডের সাহস 
ও দপ্তের নিকট নাতি স্বীকারের জালা যে 
তাহাকে আজও খেণচা দিতেছে তাহ। বুঝতে 
অসুবিধা কোথায় 

অস্ট্রেলিয় 'কুকেট বোর্ডের চরিত ও 
আচরণ বদলে আজ আর যাহাই থাকুক 
[বিস্ময় নাই । খেলাধ্লার আনায় সাম্প্রতিক 
কালের বৃহত্তম লড়াই-এ একদা তাহারা ছিল 
প্রধান একটি পক্ষ । ট্র্যাঁডশনাল ক্রিকেটের 
মরণ-বাচন সমস্যার কালে তাহাদের পশ্চাতে 
দণ্ডায়মান দুটি বৃহৎ শন্তির একটি ছল 
ভারতই, প্যাকারের মোহে আচ্ছন্ন অস্ট্রোলয় 
কিকেট বোর্ডের অকৃতজ্তায় তাহা আর 
ভুলিয়। যাওয়৷ যায় কির্‌পে। প্যাকারের 
বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয় বোর্ডের সংগ্রাম-এ সোচ্চার 
ও ফলদায়ী সমথন যে নেহাতই অপান্লে 
মর্পণ হইয়াছে এমত চিন্ত। 'আজ কাহাকেও 
ক্ষত-বিক্ষত করিলেও নীতির প্রশ্সে বিবেকের 
সাঁহছত বেইমান ন৷ করিবার স্মত অনস্তকাল 
শ্বরিয়াই সেই ক্ষতে প্রলেপের কাজ করিবে । 

সফর ঝাঁতলের জনয অস্ট্রোলয় বোর্ডের 
হঠকারাঁ চিন্তার পরিপ্রেক্ষিতে টেস্ট ও কাউন্টি 
ক্রিকেট বোর্ডের প্রাতীনিধি চার্লস পামারের 
সাম্প্রতিক ভারত সফর ও বোর্ড কর্তাদের 
সাহত গোপন আলোচনাও [বিরাট ভর্থবহ ॥ 
যতটুকু জানা যাইতেছে তাহাতে ইহাই স্পষ্ট, 
অস্ট্রৌলয়া এমত কাধ যাঁদ করে তবে 
তাহাতে ইংলযাণ্ডেরও সমূর্ণন নাই। একই 
সময় ইংল্যাণ্ডেরও অস্দোলয়া সফর 
পাকা হইয়া আছে। প্রয়োজনে ইংল]ও 
সেই সফর বাঁতিলও কাঁরতে পারে। অস্টে- 
'লিয় দ্বদেশে ভারতের সফর বাতিল কারলে 


তাহার পূর্বেই সেপ্টেম্বর-নভেম্করে অস্ট্রেলিয়ার 
ভারত সফর বাতিলের হৃমকীও ইতিমধোই” 
প্রতিগোচর হইয়াছে । 

আরও এক প্ব-নর্ধারত সফর তথাকাঁথত 
ক্রিকেট কানিভলের ধাকায় নষ্ট হইতে 
বাঁসয়াছে । ওয়েস্ট ইওজ কার্নিভালে অংশ- 
গ্রহণ কারলে ওই সময় তাহাদের নির্ধারত 
নিউজিল]ও সফরও পণ হইবে। নিউঁজল্যাও 
ক্রিকেট কাউন্সিল ই তিমধোই সংশ্লিষ্ট পক্ষদের. 
সতর্ক কারয়। দিয়াছে । 

আগের প্রশ্রটি আবার আসিয়৷ পাঁড়- 
তেছে। অস্ট্রেলয় ক্রিকেট বোর্ডকে শিখভী 
করিয়া আড়াল হইতে কেরী প॥াকারের কাঠি 
নাড়া বাস্তবে আন্তর্জীতিক ক্রিকেটকে আবার 
সমস্যার প্রোতে টানিয়া ফোঁলতে চাহতেছে। 
অপ্ট্রোলর ক্রিকেট বোর্ড দেওয়ালের লিখন 
পঠনে অক্ষম হইলে তৎসৃষ্ট দেন৷ তাহাদেরই 
শোধ করিতে হইবে ইহাও যেমন আশ্চ়ের 
কিছু নহে, তেমনই কেরী প্যাকারের ঘোহ 
খে মরীচিকা বৈ কিছুই নহে ঘোর কাটিবার 
পর তাহাদের ইহা ছাড়। অন) কিছুই 
উপলব্ধির সঞ্তাবন৷ নাই । 


বিদেশ গেল ওরা 
- ভাগসকুমার গাল_- 


০০০৯ 


যাচ্ছে বিদেশ সানি__ 

ভীষণ তিনি মানী ! 

ছক্কা নাকি চার হাকাবেন £ 
-চলছে কানাকানি | 

বেস্ট ব্যাটস্ম্যান ভিশৃ্‌, 

শায়েই করেন মিস্‌ ! 

ইংল্যান্ডে করবেন কি 2 

-সবারই ফিস্‌ ফিস্‌ ! 

বোলার সে এক বেদী-- 

ভীষণ তিনি জেদী! 

ভাঙবেন কি গিবস্-রেকর্ড £ 
টেস্টে নাকি ছেদ-ই 2 

দলনায়ক ভেঙ্কট, 

নেয় উইকেট পট্পট্,! 

আনতে কি সে পারবে রাবার 

সাজিয়ে এ দল চটপট £ 


আন্তঃজেলা খো-খোনয় 


বি 


২৪ পরগণার দ্বিমুকুট (3 


নিজ্দ্ব প্রতীনধিহ ১ থেকে ৩জুন 
বারুইপুর মদারাট পপুলার একাডেমি পুলের 
মাঠে দ্বিতীয় বার্ধিক আন্তঃজেলা থো-খো 
প্রাতযোগিতা হল অগ্লের আধবাস'দর 
মধ্যে উৎসাহ জাগিয়ে । পুরুষ ও মাঁহলা__ ] ॥ 
উভয্ন বিভাগেই চ্যাম্পয়নশিপ পেয়েছে 
চাঁববশ পরগণ। । ছেলেদের বিভাগে রানার্স 
নদীয়। এবং মেয়েদের বিভাগে মুর্শদাবাদ | 
মেয়েদের বিভাগে মুর্শিদাবাদের এই দ্বিতীয় 
হওয়াটা অধশ।ই কাতত্বের ৷ 

এবারের প্রাতিযোগতায় মোট নয়টি 
জেলা অংশ নেয় -চাঁববিশ পরগণা, 
কোচাবহার, হুগলী, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, 
নদীয়া, জলপাইগুড়, দার্জালং ও পুরুলিয়া। 
এদের মধ্যে প্রথম ছয়টি জেলার ছেলে ও মেয়ে 
দুটি বিভাগেই খেলেছে। বর্ধমান ও বাকুড়া 
এবার আসোন। এবারের আসরে অনেক 


আন্তঃজেল। খো-খো৷ ফাইনালে মুর্শিনাঝাদের মেয়ের 
নতুন মুখের সন্ধান মিলেছে । রাজা খো-খো 


সংস্থা রাজ্য দলের থেলোয়াড়দের এই প্রাতি- বিভাগে চাঁবিশ পরগণ।- মুর্শিদাবাদ ফাই- এবং মেয়েদের বিভাগে মুর্শিদাবাদের নিয়তি 
যোগিতায় নামতে দেয়নি । এটা ভালো নালটি হয়েছে একগেশে । চাববশ পরগণ। [সন্হা। পুরুষ [বভাগে বিজয়ী ও “রানার্স 
গদক্ষেপ। জিতেছে ইনিংস ও দুই গয়েন্টে। শ্রেষ্ঠ দলঃ 

পুরুষ বিভাগের ফাইনালে চাববশ পরগণা খেলোয়াড়ের সম্মান পেয়েছে ছেলেদের 
ও নদীয়ার খেলায় উত্তেজনা থাকলেও মাল  ?বভাগে চব্বিশ পরগণার লণীগোপাল দেবনাথ চব্বিল পরগণা £ কাজল বুদ ( ভাধি- 


নায়ক), কার্তিক চক্রবর্ভী, তপন ভগ্রাচাব, 
পুরুষদের বিজয়ী ২৪ পরগণার.ছেলের৷ ননীগোপাল দেবনাথ, অঘোর দাস, প্রফুর 
০০ পোল, প্রদীপ গাল, গোপাল নিয়োগী, নিমাই 
» দাস, অশোক গাগ্ডিত, ভেলানাথ দাস ও 
প্রদীপ দাস।? 


নদীয়। £ মধুমৃদন মণ্ডল € অধিনায়ক ), 
ধ্রবতার৷ 'রায়, অজয় বিশ্বাস, প্রসূন চক্রবর্তী, 
নিত্যানন্দ, দাস, রণাঁজৎ হালদার, সুরাজং 
নন্দী, অশোক পাল, মলয় ভদ্র, মধুময় রায়, 
কার্তিক বল ও পাল্নালাল দত্ত । 


মাহলা বিভাগে বিজয়ী ও রানার্স দল £ 

চব্বিশ পরগণ! & কানন দাস (আধি- 
নায়কা), শীলা বসু, আনমা পাল, [শিখা 
দাস, দবপ্লা শী, রম! দাস, ঝরণা দাস, বিউটি 
দাস, সুপর্ণ৷ দেবনাথ, পলি চত্রবর্তী, রঞ্জন 
গাঙ্গুল ও মানক। দাস। 


মশিদাবাদ ৪ শ্যামলী ভট্রচার্য (অধি- 2 
নায়কা), নিয়াত সিংহ, উমা দত্ত, বিজ 
; সাহা, ইতি সিনহা, 'দপ্া রায়, পপী পাল, এ 
নারায়ণী চৌধুরী, পাণ্চাল পরামানিক ও 
লিঙধা ভটাচার্য । 


৫৯ টি 5105 


পরিবর্তন 


আগাগোড৷ 
অফসেটে ছাপা 


পরিবর্তন 


দেখেছেন ? 
আগাগোড়া 
নতুন স্বাদের 
লেখায় ভরা 


লই। দামঃ প্রতি সংখ্যা এক 
পঞ্চাশ পয়সা । 


ইত্যাদি প্রকাশনী 1 
।কলকাতা-৭২ ৷ 


কানষ্ঠতম প্রাতিযোগী এ বছরের রাজ পাঁম 


ইয়টিং-এ ভারতের 
উন্নতির জন্য উদ্যোগ 


বোম্বাই থেকে নারায়ণ ঠন্কর ৪ 

পালতোলা নৌ-চালনা (ইয়াটং) কে 
আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে ইয়টিং আযসো- 
1সয়েশন অব ইওয়। এক 'নতুন কর্মসূচী" নিয়ে 
নেমে পড়েছে । এর ফলে এই গুঁলাম্পক 
ইভেণ্টে ভারতের মান বাড়বে । 

কর্মনূচীটি £ ৮ থেকে ১৭ বছর বয়সী 
প্রচুর সংখক পালতোলা নৌ-চালক হয়টম্যান) 
গড়ে তোলা । আযসোঁসিয়েশনের সেক্রেটারি 
জেনারেল 'ব্রিগ্োডয়ার হার কাপুর নিজে একজন 
এদেশের উপচুস্তরের ইয়টম্যান । ৯৯৭১-এর 
আগস্টে বৃটেনের হুইটস্টেবল-এ 'শ্বকাডেট 
শ্রেণীর জলরাঁড়। এবং পাশ্চম জার্মানির 
কিয়েল-এ প্রাক গুঁলাস্পক জলগ্ীড়ায় 
(অপাটামস্ট শ্রেণী ) দর্শক হিসেবে উপাস্থিত 
হয়ে 'বিগোঁডয়ার কাপুর এই নতুন কসৃচীট 
নিয়ে ভাবনা শুরু করেন। 

হৃইটস্টেবলে ইয়টমযানরা ছিল ১৭ বছর 
বা তার কম বয়সী, আর কিয়েলে ১৫ বছর। 
দু'জায়গাতেই িগোডয়ার দেখেন বেশীরভাগ 
৮ থেকে ১২ বছরের কশোর প্রাতযেগী। 
১২ থেকে ১৬ নট (এক নট ঘণ্টায় ৬০৮০ ফুট 
দূরত্ব অতিরমণ) হাওয়ার থতিবেগে এবং 
প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় এই ছোট্ুর। যেভাবে নোকো। 
চালায় তা দেখে তিনি চমৎকৃত হন। 

অনেক প্রন্ুতির পর এক চালক বিশিষ্ট 
অপাটামস্ট শ্রেণীর পালতেল। নৌচালনার 
জাতীয় আসর গত ২০ থেকে ২৭ মে 
খাদাকওয়াসলা লেকে বসোহুল। প্রথম 


ছু 


প্র 


্ 
ঁ 


লা । র্‌ 


সস 


স্ 


/ 


নাজ পাম ষষ্ঠ রেসে 


বারাদন প্রাতযোগীদের এক শক্ষণ শিবির হয়। 
শেষ [তিনাদন চলে প্রাতযোগতা । 

চতীগড়, ভাঁতন্দা, জব্বলপুর, সেকেন্দ্রাবাদ 
মাইথন ও বোম্বাই থেকে প্রাতযোগীর।৷ যোগ 
দেওয়ায় বেশ জমজমাট পাঁরবেশ সৃষ্টি হয়। 
পুনে থেকে দুই কিশোরী সুজাত। মালকানি ও 
রাণী রঘুবীর সং যোগ দেওয়ায় আসর এক 
সািক রপ ধারণ করে। 

প্রতিযোগীদের সর্বকনিষ্ঠ ভাতিন্দর রা 
পাঁমি ন'বছরের, আর বয়োজোন্ী বোদ্বাই-$র 
ভিভিয়ান আলাম্ড। পনেরোটি জন্মাদন পার 
হয়ে এসেছে । 

ছ'ট করে রেস হলেও পাচার সময় 
ঘোগ করেই স্থান নির্ধারণ কর৷ হয় (যেকোন 
একটি সময় প্রাতিযোগাঁদের ইচ্ছানুষায়ী বাদ 
দেওয়া হয় )। 

প্রাতযোগিতায় ভিভিয়ান আলামিডা, শীর্ষ- 
স্থান দখল করে। মাইথনের "সিদ্ধার্থ জৈন 
দ্বিতীয় এবং কোর অর হীপ্রীনীয়র সেইালং 
ক্লাবের 'নিকু মালিক তৃতীয় হয়। 

ইয়াটং-এ ভারতের স্থান বিশ্বপর্যায়ে খুব 
খারাপ নয়। ১৯৭৫ সালে এদেশে অনুষ্ঠিত 
ক্যাডেট প্রেণীর বিশ্ব-ঢাযাম্পয়নশিপে ফারুথ 
তারাপোর ব্োঞ্জ পেয়োছল। অবশ্য আমাদের 
দেশে ১৮ বছরের নীচে ইয়টম্যান থু'জে 
পাওয়া। যায় না বলেই 'রিগেঁডিয়ার কাপুর 
এই নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মেজর 
জেনারেল পি আর পুরী ( সভাপাঁত, ন্যাশনাল 
অপাটামস্ট আসোসিয়েশন ), ও পিস জৈন 
(কমোডোর, মাইথন ইয়ট ক্লাব) এ কাজে 
সর্বশন্তি-নিয়ে কাপুরের পাশে দীড়ান। 

ঠিক হয়েছে, আগামী শ্রীম্মের ছুটিতে 
বোস্বাইতে দ্বিতীয় অপাঁটামস্ট জলব্রীড়ার 
আসর বসবে । আর আগামী নভেম্বরের স্ব 
আসরে আলমিডাকে" পাঠানোর সিদ্ধান্ত 
হয়েছে । আশা করা যায়, আলমিডা ভালো 


ফল করবে। ভু 
॥ 


তপন রায়£ সম্প্রাত ইন্দোনেশিয়ার 
রাজধানী জাকার্তায় অনুষ্ঠিত টমাস কাপ ব্যাড- 
মিপ্টনে ইন্দোনেশিয়া এবারও চ্যাম্পিয়ন 
হয়েছে। গত তিনবারের বিজয়ী ইন্দোনোশিয়৷ 
ফাইনালে ব্যাডামণ্টনের অপর এর মহীর্হ 
ডেনমার্ককে হারয়েছে শোচনীয়ভাবে ৯-০ 
ম্যচে। এই নিয়ে পরপর চারবার টমাস 
কাপ জিতে ইন্দোনেশিয়া একটি অনন্য নীজর 
সৃষ্টি করল। এর আগে আর কোন দেশ 
এই দুলভ সম্মান অর্জন করোনি। অবশ্য 


মালয়োশয়৷ -১৯৪৮-৪৯, ১৯৫১-৫২ এবং 


১১৫৪-৫৫ সালে অর্থাৎ প্রথম তিনবার পরপর 


1979 
পাতায় পাতায় ছবি। 


দাম __৬ টাকা! 


/11৬)/1. 


সার! ভারতের সের! লেখকদের রচন! ৷ 


রভীন ছবিও ২০টির উপর । 


টা ইত্যাদি প্রকাশনী । কলকাতা-৭২। ফোন ২৭৩৩১৬/২১২১৬৬ 


ডাকটিকিটে খেলাধুলা 


টমাস কাপ জয়ের শিরোপা পায়। টমাস 
কাপের মোট এগারটি আসরের সাতাঁটতেই 
চ্যাম্পয়ন হল ইন্দোনোশয়৷। 

১৯৪০ সালে স্যার জর্জ টমাস এই কাপটি 
দান করেন ও তার নামানুসারেই এই কাপটির 
নামকরণ হয়েছে “টমাস কাপ । সম্পূর্ণ 
রুপোর তোর ও ৭০ সোম লম্বা! এই কাপটি 
ঝাডামণ্টনে পুরুষদের আন্তর্জাতিক দলগত 
শ্রাতযোগতার উদ্দেশেই উৎসগাঁকৃত। প্রথম 
প্রাতযোগতাটি হয় ১৯৪৮ সালে। সেবার 
মালয়োশয়। চ্যাম্পিয়ন হয়। এই একই 
পরতিযোগতায় মাহলাদের ক্ষেত্রে যে কাপটি 
দেওয়া হয় তার নাম 'উবের কাপ এবং এটি 
দান করেন মিসেস এইচ এস উবের। ১৯৫৭ 
সালে প্রথম মাহলাদের প্রাতযোগিতা হয় ও 
চ্যাম্পিয়ন হয় আমোরকা। টমাস কাপ ও 
উবের কাপ-এই উভয় -প্রতিযোগিতাই 
পারচালনার দায়িত্ব ইপ্টারন্যশনাল ঝাডামণ্টন 
ফেডারেশনের । 


যাই হোক, 'টমাস কাপ, ও 'উবের কাপ, 
-ব্যাডামপ্টনের এই দুই বিখ্যাত কাপের দৃশ্য 
আমরা ছাঁবতে প্রকাশিত দুটি ডাকটাকটে 
দেখতে পাই। ডাকটিকিট দু'টি ব্যাডাম'্টনের 
বিখ্াত দেশ ইন্দোনোশয়া ১৯৭৬ সালের 
দশম টমাস কাপ জয় উপলক্ষে প্রকাশ করে। 
এছাড়া আরও একটি ডাকাটিকট এই [সারিজে. 
প্রকাশত হয়। সোঁটতে 'টমাস কাপ? ও 
'উিবের কাপ" এই দুই কাপের দৃশাকে একসঙ্গে 
ছাগান হয়। এই ডাকটিকিট তিনটি ব্যাড- 
মিপ্টনের বিখ্যাত পুরস্কারের সঙ্গে আমাদের 
সকলের নিমাক পারচয় ঘটায় । 
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দিগদর্শক £ 'দ্বজুদা, সাংঘাঁতক একটা 
ব্যাপার ঘটেছে । আপাঁন তাড়াতাঁড় চলুন 
উপেনদের ঝাঁড়তে । দ্বিজুদ। বললেন, কী 
হয়েছে ক? ভোম্বল এবং তাপস একসঙ্গে 
বলল, একজন লোক ওদের আটতলার ছাতে 
উঠে তার কারনিশে গিয়ে বসে আছে । মাঝে 
মাঝে নিচের দিকে তাকাচ্ছে । মনে হচ্ছে সুই- 
সাইড করবে। 

_জ্যা, সুইসাইড করবে? কেন? 

ভোম্বল বলল, কেন কে জানে । লোকটিকে 
কেউ চেনে না। সকালে গিয়ে ছাতে 
উঠেছে। 

ধস্জুদা চটপট উঠে পড়লেন । বললেন, 
না-না” এ হতে পারে না। সুইসাইড ? 
লোকটার বয়স কেমন ? 

তাপস বলল, বয়স চাবিরশ-পচিশ হবে, 
খোচা খোঁচ। দাড়, এলোমেলে। চুল । 

'দ্বজুদা একথা শুনে দরজার পাশে রাখা 
একটা বৈতের ছাড় 'নিলেন। বললেন, ওর 
দুঃখট। ক? 

_কে জানে কি। বোধহয় চাকরী- 
টাফরী পাচ্ছে না, কিংবা... । শকল্তু যে কথাটা 
তার মনে হয়েছিল৷ সে কথাটা সে 'দ্বিজুদাকে 
বলতে পারল না, কে জানে দ্বিভুদ। কী মনে 
করবে এই ভেবে / 

»চলো।। 
দিকে যেন? 

_এই তো। কান্েই। বলল ভোম্বল। 
এবার আমার পেছন পেছন আসুন 

"্থিজুদা চটপট পায়ে চটি জোড়া গালয়ে 
নিলেন । আবার বিছানার তোষকের তলা থেকে 
একট। দশ টাকার নোট বার করলেন। ভোস্বল 
বুঝতে পারল, না, দ্বিজুদার এখন টাকার কি 
দরকার । 

কন্তু বোঝা গেল একটু পয়েই। 

্বিজুদা পাঁচ টাকার ছানার 'জালাপ 
িনলেন, বিখ্যাত সরাইরামের দোকান থেকে। 
সরাইরামের দোকানের 'জানস এখনও খাঁটি 
আছে বলে বাজারে নাম আছে। 'জালাপ 
কিনে দ্বিজুদা বললেন, এবারে চলো উপেনের 
বাঁড়। না, না, ঠিক বাঁড় নয়_উপেনের 
বাঁড়র ছাত। 

শান্থজুদ) গিয়ে দেখলেন ছাত ভার অনেক 
মানুষ । সকলেই উত্তেজিত । 

অনেকেই 'দ্বজুদার পাঁরচিত, আবার 

৩০ অনেকেই নয়। যার! পাঁরাচত তারা হর্ষধবান 
৯ করে উঠল। ভাবটা এই যে এবারে দ্িজুদা 
টু একটা কিছু করবেন। 

'্বিজুদ। দেখলেন ছাতের রেলিং-এর অনা- 
শদকে যে সামান্য চিলতে মত জায়গ৷ থাকে 

৯৮ সেখানে সাঁতাই একট। ছোকর৷ বসে আছে । 
দি ছিজুদা গম্ভীরভাবে বললেন, আইঠখানে 


উপেনদের বাড়িটা কোন্‌ 


দ্বিজুদার আশেপাশে 


একটা সাংঘাতিক ব্যাপার 


হচ্ছে কি? 

লোকটি চুপ করে রইল। কোনো। কথা 
না বলে একবার নিচের দিকে থুথু ফেলল ৷ 

দ্বিজুদ। বললেন, কী, মতলবখান। কি. বলো৷ 
তোঃ তোমার হয়েছে কি? 

লোকটি বলল, হয়েছে আবারাক। কিছু 
হ্য়ান। কিছু হয়নি বলেই আম একটু পরে 
লাফিয়ে পড়ব আর মরব্‌। 

দ্বিজুদা বললেন, বটে? মরবে-কিন্তু 
কেন মরবে বাছা । 

লোকটি বলল, কেন মরব তো বললাম, 
আমার কিছু হয়নি। না লেখাপড়া, না 
চাকরী, না অন্য কিছু। আম একেবারে 
হতাশ! 

দ্বিজুদা বললেন, ওসব বাজে কথা। 
হতাশ হওয়া প্রকৃতির বিধান নয়। দেখ, 
কী চমংকার পৃথবী, কী চমৎকার সূর্ধব। এই 
সূর্ধ কিরণ আমাদের এই পৃথবীকে তাপ 
দিচ্ছে। ওই দেখ মেঘ, কালে কালো মেঘ । 
ধেয়ে চলেছে-_তণ্ত মুন্তকার উপর ঝণাপিয়ে 
পড়ে তাকে কুরে তুলবে উর্বরা, করে তুলবে 
শস্যশ॥ামলা। দেখ তাকিয়ে কী চমতকার এই 
বিশ্ব । কত পাহাড়, কত মানুষ, কত নদী 
আর কত ফুল। 

লোকটি বলল, আপনার ওই রাবিশ আমি 
শুনতে চাই না। 

দিজুদা থতমত খেয়ে বললেন, রাবিশ হল 


এসব কথা ? 
লোকাট বলল, রাবিশ ইন টু থারটি, 
অর্থাং কিনা তিশ গুণ রাঁবশ। 


ছিজুদা বললেন, তারপর এই যে দেখ 
সরাইওলার ছানার জিলিপী। তোমার জ্নাই 
এনেছি । নাও না, একটা নাও ! 
লোকটির চোখ চক ঢক করে উঠল। 
জিভ দিয়ে তালুটা চাটল। তার দৃষ্টিতে 
দেখা গেল লোভের রাম ॥ 
দ্বিজুদা এগয়ে গেলেন শালপাতা, নিয়ে । 
লোকাট হাত বাড়াল। আর জঙ্গে সঙ্গে 
দ্বিজুদা তার দুটো হাত জাপটে ধরে চমৎকার 
এক কৌশলে তাকে ছাতের মধ্যে এনে 
ফেললেন। শালপাতার ঠোঙা পড়ে গেল 
মাটিতে । কিন্তু ভাগ্য ভাল 'জিলিপাগুলো 
নষ্ট হয়নি। 
লোকটা গ্রো-গ্রাসে (জালপাঁ খেতে লাগল । 
বলল, একট? জল । 
তাকে জল দেওয়া হল। 
মনে হল এ যাত। লোকটি বেচে গেল ) 
ঘিভুদা তখন তাকে বললেন, বেঁচে থাকার 
মত ফিছুন।। এইযে দেখছ সমন্ত জগত 
এখানে সকলে বেঁচে থাকায় জন্য সর্বদাহ চেষ্টা 
করে যাচ্ছে। ইধারাঁজিতে একটা কথা আছে 
জানো। ত, নেভার সে ডাই । এই প্রাথবীতে 
কত মজা। কত খেলা, কত নাটক, কত 
রুকেট””"। 
(লোকটা বলল, আমি ক্রিকেট ধরণা কীর। 
দ্বিজুদা বলেন, ক্রিকেট ঘৃণা করো 
তোমার কোনে। শিক্ষ দীক্ষা সাঁতাই হয়ানি। 
আচ্ছা, ক্লিকেট ঘৃণ। করো, তাহলে ফুটবল ? 
লোকটি বলল, ফুটবলে আম লা মারি। 
থুথু দিই! বলে সে মাটিতে থুথু ফেলল । 
দ্বিজুদা বললেন, ফুটবলে লাি মারা 
খারাপ কিছু নয়, কিন্তু থুথু দেওয়াটা ঠিক 
ভদ্র রুচির পাঁরচয় নয়। কত ক্লাব রয়েছে, 
ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, কালিঘাট, মহমেডান 
স্পোর্টিং. 1 
লোকটি বলল, গোল্লায় যাক ওইসব ক্লাব 
দ্বিজুদা খুবই বাঁথত হলেন। বললেন, 
তুমি কি সত্যি সাঁত্যই কোনরকম খেলা 
ভালবাস না, কোনো খেলাতেই তোমার উৎসাহ 
নেই! 
লোকটি বলল, সব গোল্লায় যাক ! 
দ্বিজুদ। উঠে দাড়ালেন। বললেন, বেশ 
তাহলে-_তোমার এই দুনিয়ায় থাকার কোনো 
অর্থ হয়না। আম আর তোমাকে ধরে 
রাখব না। কাঁ বলাছলে তুমি ছাত থেকে 
লাফাবে ঃ .যাও লাফাও, আমি আপাত্ত করব 
না। খেলা পছন্দ কর না, ইস্টবেঙ্গল, 
মোহনবাগান, কালিঘাট, মহমেডান স্পোর্টিং 
গোল্লায় যাক 2 বটে! 
দ্বিজুদা আর সেখানে দাঁড়ালেন না। 
রাগে ফৌস ফৌোস করতে করতে বাঁড়তে ফিরে 
এলেন। ভু 


গ্রামীণ খেলাধুলায় 


বিপ্লব তালুকদার $ পশ্চিমবঙ্গের 
গ্রামীণ খেলাধূলার উন্নাত প্রকল্পের কর্মযজ্ঞ খুব 
এগোয়নি। 

উত্তরবঙ্গের পাচটি জেলাতেও টীল্লাথত 
এই খেলাধূলার হাল একই রকম। শহর 
কৌন্দ্রক ক্রীড়া সংগঠনগুলো সারা বছর 
কাটিয়ে দেয় শহরের 'বাভন্ন ধরনের সংগঠন 
করতেই। গ্রাম এলাকার সতেজ সবুজ 
অনেক প্রাতভাধর খেলোয়াড় শহুরে কর্মকর্তা- 
দের বাস্ততায় নিজেদের স্থান পাকা করে নিতে 
সক্ষম হন না। উত্তরবঙ্গে এ ব্যাপারে একটু 
দ্বতন্ত্রতার পরশ এনেছে মালদা জেল৷ ক্রীড়া 
নিয়ামক সংস্থা ৷ উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যাতিরুম 
তারা৷ । গতবছরে মালদা জেলা৷ ক্রীড়া নিয়ামক 
সংস্থা গঠিত হয়েছে নতুন কর্মকর্তাদের নিয়ে । 
শহরকেন্দ্রিক খেলাধূলা পারচালনার একপেশে 
দৃষ্টিভঙ্গীর অচলায়তন ভেঙ্গে নতুন কর্মকর্তারা 
নজর দিয়েছেন গ্রামীণ খেলাধূলা কি করে 
উন্নত করা যায় সোঁদকেও 

মালদা জেলা ক্রীড়া নিয়ামক সংস্থার কর্ম- 
কর্তারা নির্ধঁচত হবার পর প্রতিখ্ুতি 
দিয়েছিলেন-_-তারা গ্রামাণ্টলে খেলাধূলাকে 
জনাপ্রয় করে তুলবেন এবং খেলাধূলায় গ্রামের 
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মালদ। এগোচ্ছে 


মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করবেন । 
এ ঝাপারে তারা ব্লক-ভিত্তিক জীড়া সংস্থা 
গঠন করে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকত। দান 
করবেন! রক-ভাত্তক খেলার মাঠের ব্যবস্থু। 
করে অনুশীলনের উপকরণ এবং সরঞ্জামাদি 
সরবরাহের সঙ্গে সঙ্গে ব্রক-ভান্তিক অনুশীলন 
কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠা করবেন। গ্রামাঞ্ল থেকে 
নির্বাচিত প্রাতভাবান ও প্রতিশ্রুতিসম্পা্ন 
কিশোর খেলোয়াড়দের জেলা-ভিন্তিক কেন্দ্রীয় 
ভাবে অনুশীলনের সুযোগ করে 'দেবেন এবং 
ক্রমান্বয়ে তার সম্প্রসারণ করবেন । প্রতিভাবান 
ও সঙ্গতিহীন খেলোয়াড়দের আক সাহাষ্য 
এবং তাদের জীবিকার সুযোগ কি করে করা 
যায় সে ব্যাপারে লক্ষ্য 'দেবেন। আদিবাসী 
ও অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ও সহজে 
গ্রহণযোগ্য খেলাধূলার জনাপ্রয়ত৷ বৃদ্ধ করে 
তার অনুশীলন ও প্রতিযোগিত৷ অনুষ্ঠানের 
ব্যবস্থা করবেন। 

গ্রামীণ খেলাধ্লার প্রথম পদক্ষেপ ফুটবল 
দিয়ে। গ্রামীণ ফুটবল প্রাতযোগিতা৷ তিনাট 
স্তরে হয়েছে। প্রথমে ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলের 
দলগুলে। থেকে শ্রেষ্ঠ দল নির্বাচন করা হয়েছে। 
এরপর ব্লকের প্রতিটি অগ্চলকে নিয়ে ব্লকের 


বর্ধাতির সেরা 


দল এবং সব শেষের স্তরে বকের শ্রেষ্ঠ দলের 
সঙ্গে অন্য ব্লকের শ্রেষ্ঠ দলের মধ্য থেকে জেলার 
চ্যাম্পিয়ন ব্লক নির্বাচন করা হয়েছে। এই 
প্রাতযোগিতার চুড়ান্ত পর্বের খেলা হয়েছে 


মালদায়। প্রথম সৌঁমফাইনালে গাজোল র' 


৩--০ গোলে রতুয়। ২ নম্বর রঝকে হারিয়ে 
এবং দ্বিতীয় সোঁমফাইনালে হারিশচন্দ্রপুর ৯ 
নম্বর ব্লক কালিয়াচক ৯ নম্বর বুকে ১--০ 
গোলে হা'রয়ে ফাইনালে উঠোছল। গাজোল 
এবং হরিচ্ন্দ্রপুরের মধ্যে ফাইনাল অমীমাংাঁসত 
ভাবে শেষ হওয়াতে দু" পক্ষকে যুগ্য-বিজয়ী 
ঘোষণা কর] হয় ॥ 

ফুটবল প্রতিযোগতা ছাড়াও জেলঃ 
কর্তৃপক্ষ এই একই ভাবে স্তরে স্তরে সংগঠিত 
করেছেন জোনাল 
অঞ্চলের ছেলেমেয়ের। এই প্রতিযোগিতার 
ফলে আসতে পেরেছে সকলের সামনে । 
ক্ীড়। নিয়ামক সংস্থা এ ব্যাপারে কুষ্ঠ 
তারিফ পেয়েছেন সর্বস্তরের । প্রীত- 
শ্রুতি অনুযায়ী এক বছরে কাজ এগিয়েছে 
সামানাই। রাঁড়া সংস্থার সবাই যদ কোমর 
বেঁধে এই কর প্রচেষ্টাকে সফল করতে হাতে 
হাত মেলান তবে শুধু ঠাচোল, মাঁণকচক, 
রাতুয়া, কালিয়াচক, গাজোল এবং হাবিবপুরের 
যারা ্লেলাধ্ল। করতে চায় সেই স্াসংখ্য 
ছেলেমেয়েরও উপকৃত হবে । গুলি 


গুণেলানে অনুপম 
দেখতেও স্ুশোভন। 


বিভিন্ন সাইজে ও 
তে পাওয়। যায় 


বেঙ্গল ওয়াটার প্রন্ফ ওয়ার্কস (১৯৪০) লিঃ 


কলিকাতা, বোছাই, যা্াজ 


স্পোর্টস। অবহেলিত ' 


8520 5১০1০ 02) 


€৯ খেলার আসর ৩৬ 


পূর্বাঞ্চল ভলিবল দর্শক টানতে পারেনি 


স্টাফ রিপোর্টার £ সম্প্রতি ২১ বছরের 
কমবয়সী /ছেলেদের দুদন মেয়াদি পূর্াণ্তলীয় 
ভাঁলবল চ্যাম্পয়নীশপের আসর বসোঁছল 
কলকাতায় রাজা ভাঁলবল সংস্থার কোরে । 
উত্তরপ্রদেশ, বাংলা, বিহার, ন্রিপুরা ও আসাম 
এই পাঁচটি দলকে নিয়ে সরাসরি লিগ পর্যায়ের 
এই খেলায় প্রথম তিনটি'দলের আর্জত পয়েন্ট 
একই বিন্দুতে থমকে যায়। শেষ পর্যস্ত 
নিজেদের জনুকূলে একটি গেম বেশী থাকায় 
উত্তরপ্রদেশ টেক্কা মারে বাংল। ও বহারকে । 
এধরনের প্রতিযোগতা এই প্রথম হল। 
এ মাসে জয়পুর অথব৷ পার্তয়াল।য় চারটি 
জোন পরস্পরের মুখোমুখী হবে । আগামী 
এঁশয়ান গেমসে ভাল ফল করার আগাম 
প্রস্তুত হসেবে এখান থেকেই “একি জুনিয়র 
ইতিয়া দল গড়া হবে,যারা এঁশয়ান গেমসের 
পূ মুহূর্ত পবস্ত কোঁচং কাস্পে থাকবে । 

উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল 
উদোযান্ত। বাংল ও উত্তরপ্রদেশের ছেলেরা । 
দলগত শীল্তুর বিচারে দুদলের শান্ত ছিল প্রায় 


সমান। প্রথম গেমে ঝড়ের বেগে আকুমণ, 
বাংলা বিপক্ষকে নাজেহাল করে ১৫--৫ 
গেম পায়। পরের গেমাটিতে উত্তরপ্রদেশের 


ছেলেরা ১৫_-৮ জিতে সমত। ফারিয়ে আনে ॥ 
এরপরের দুটি গেমে দারুণ লড়াই করে উত্তর- 
প্রদেশ গেম পয়েপ্টের দোরগোড়ায় এগিয়ে 
যাওয়া ঝাংলাকে থমকে “দিয়ে ৯৬--১৪, ১৬ 
-১৪-তে জিতে মাচের ফয়সালা নিজেদের 
অনুকূলে টেনে নেয় । পরের ম্যাচে শান্তশালী 


বহারের কাছে ম্যাচ হাতছাড়। করতে বাধ হয় 
৩_২ সেটে পাঁছয়ে , পড়ায় । এই ম্যাচাঁট 
ছিল সেরা। প্রায় ২ ঘণ্ট। ১৫ শমানট 
লড়াইয়ে উত্তরগ্রদেশকে দাবিয়ে [বহার মাচ 
কজা করে। বিহারের জয়ে মুখা ভাঁমকা। 
নিয়েছিল আঁধনায়ক সুনীল তেওয়ার, ৫োঁতম 
ঝানার্জ ও অসুত পাল সিং। পরপর "দুটি 
গেম ১৬৪, ১৫-৮ এগিয়ে যাওয়া বিহার 
পরের দুটি গেমে জয় পেতে উদ্বাদ্ধ উত্তর- 
প্রদেশের মারমুখী আক্রমণের মুখে পুরোপুরি 
গুটিয়ে যায় । উত্তরপ্রদেশ ১৫৪, ১৫ 
৮-এ খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনলে খেলা 
দারুণ জমে ওঠে। ম্যাচ নির্ধারক গেমে 
বিহার নিজেকে ফিরে পায় এবং ১৫--১০ 
পয়েন্টে গেম জেতার সৃরে ম]াচও [জিতে যায় । 
এাঁদনই বিকেলে উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে জিতে 
কিছুটা বাড়ীত মনোবল নিয়ে মাঠে নাম। 
বিহারকে ৩--১ গেমে হারিয়ে বাংলার ছেলের 
গত দিনে উত্তরপ্রদেশের কাছে হারের শোধ 
ওঠায়। এঁদন বাংলার ছেলেদের ধারালে। আক্র- 
মণে বিহারের সমস্ত আক্রমণ ও প্রাতরোধ শান্ত 
ফালাফালা হয়ে যায় । প্রথম গেমটি খুব সহজেই 
১৫_৪ জেতে বাংল |দ্তীর গেমে দলের আৰ্ু- 
মণের অনাতম খু'টি কমল ঘোষের বাহাতের 
কোড়ে আঙুল ভেঙে বাংলার কিছুট। কয়জোরাঁ 
হয়ে পড়ার ফায়দাকে কাজে লাগয়ে ১৫--১০ 
গেম ছিনিয়ে বিহার কিছুটা প্রাতদ্বান্দিত৷ গড়ে 
তোলার অবকাশ পেয়োছিল। কিন্তু তৃতীয় 
ও চতুর্থ গেমে বাংল দাপটে খেলে বিহারকে 


বাংল। £ ভ্রিপুরা / শংকর 


কোণঠাস। করে দেয়। দম ফেলবাব ফুরসং 
না পেয়ে বিহার ১৫_৪  ১৫--৬ ম্যাচ হেরে 
যায়। দুর্বল প্রতিপক্ষ আসামের বিরুদ্ধে 
নিজেদের আক্রমণাত্মক খেলার ধারা বজায় 
রাখতে পারলে বাংলাই হয়ত চ্যাম্পিয়নাশপের 
তকমা নিজেদের দখলে রাখতে পারত। যাদ 
আসামের বিরুদ্ধে ঝাংল। একটি সেট হাত ছাড়া 
শী করত নিজেদের ঢটিলোৌমর জন্য। যার 


৯৩ 
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থাকায় বাংল 'দ্বিতীয় হয় 'বহারকে পিছনে 
ফেলে । ১৫-৮ প্রথয় গেম পাবার পর বাংলার 
গা ছাড়া খেলার ফাকে আসাম ১৬--১৪ তে 
দ্বিতীয় গেমটি হাতিয়ে নেয় । এরপর বাংলার 
সবার মূর্তির সামনে পরপর দু'টি গেমে ১৫_- 
১৮:৯$_০ তে ধরাশায়ী হয় আসাম। 
আসাম একমান্র অনভিজ্ঞ ত্রিপুরার বিরুদ্ধে 
বাংলা, বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মতই সরাসার 
জিতেছে । অবশ) বিহার ও উত্তরপ্রদেশের ঠাস 
বাধুনির আরুমণের চাপে সরাসার হেরেছে। 
ত্রিপুর। থেকে যে দলাট এসোছিল ত৷ নবিসদের 
নিয়ে গড়া । যার ফলে দীডিয়ে দাড়য়ে গেম 
খাওয়। ছাড়৷ ওদের কোন উপায় ছিল না। 
আগামীতে অবশাই আরও ভাল খেলবে আশা 
কর৷ যায়। 

কেমন হল এই প্রাতযোগিতা ? প্রথমত 
মণিপুর ও গাঁড়শা আসবে জানালেও শেষ 
পর্যন্ত গরহাজর় থাকায় প্রাতযোগিতাটি 
পরিপূর্ণ রূপ পায়ন। কেন আসোন এর 


পদ্ধতি £ প্রথমে হাটু গেড়ে অর্থাং নীল 
ডাউন হয়ে বসুন। *তারপর. পায়ের পাতার 
উপর পাছ। চেপে বসে পড়ুন। এ সময় 
পায়ের পাত দুটো ঠিক পাছার তলাতেই 
থাকবে । বুড়ো আঙগল দুটো পরস্পর ঠেকে 
থাকবে ও উভন্ন গোড়ালি ফ'ক হয়ে গিয়ে 
দু'পাছার, পাশে লেগে থাকবে। পায়ের 
গাতার উপরের 'দিকট। একটু উল্টে গিয়ে 
মাটিতে ঠেকে থাকবে ও হ+টু জোড়। থাকবে । 
এবার হাতের পাতা দুটো শরীরের 
দু' পাশে মেঝেতে রাখুন। তারপর 
শরীরটাকে পেছন 'দিকে হেলিয়ে দিয়ে হাতের 
কনুই মেঝেতে রাখুন অর্থাং হাতের চেটে 
থেকে-কনুই পর্যন্ত অংশ মাটিতে রাখুন । এবার 
খুব ধরে ধীরে হাতের চেটে। এবং কনুইয়ের 
ওপর শরীরের ভার রেখে শুরু গড়ন । এবার 
হাত দুটে। শরীরের দু*পশ দিয়ে তুলে মাথার 
উপর সোজাভাবে রাখুন। তারপর ডান 
হাত দিয়ে ব। হাতে কনুই ধরুন এবং বা হাত 
দিয়ে ডান হাতের কনুই ধরুন। এবার মাথা 
ও দুই কাধের অংশ মাটিতে রোখে বুক ও পেট 


কোন সদুত্তর উদদোস্তাদেরও জানা নেই । অপর 
প্রতিযোগী-রান্য আসামের প্রথমে আস! নিয়ে 
সন্দেহ. দেখা'দেয়। আসাম খেলার দিন এসে 
হাজির হওয়ায় নতুন করে খেলার িকসচার 
তোর হয়। সেই সময়ে কলকাতার ১০৮ 
'ডাগ্র ফারেনাহটে খেলতে নেমে ছেলের৷ 
গরমে কাহিল হয়ে পড়ে। বেশীর ভাগই 
নিজেদের স্থাভাঁবক খেল। খেলতে পারোনি। 
সবচেয়ে বড় কথা৷ খেলোয়াড়দের প্রেরণার 
উৎস মাঠে উপা্থিত দর্শকেরা । ফুটবল-পাগল 
বাংলার লোকের খুব: স্বাভাবিক কারণেই 
ফুটবল মাঠ ছেড়ে ভলিবল কো হাজর 
হনান। অবশ] উদ্যোস্তারা তেমন প্রচারেরও 
ব্যকন্থ। করেননি। যার ফলে কোন সময়েই 
অনুষ্ঠানের জৌলুস !ছল না। বাইরের দলগুলিকে 
থাকতে দেওয়। হয়োছল এম এল এ 
হোস্টেলে।  প্রতেকেই সহজাত বাংলার 
আতিথেয়তায় মুগ্ধ । প্রাতিযোগিতার সমস্ত খরচ 
বহন করেছেন রাজাসংস্থা। তা 


সুপ্ত বাসন 


মনতোষ চৌধুরী 


যতটা সম্ভব উপরে তুলুন । এ সময় লক্ষা 
রাখবেন যেন হাটু দুটে। জোড়া থাকে -এবং 
হখটু থেক পায়ের গোড়ালির উল্টো 
দিকট। যেন মাটিতে ঠেকে থাকে ও পাছা 
যেন গোড়ালির সঙ্গে চেপে থাকে। 
এভাবে থাকার নাম সুপ্ত বজ্রাসস। এ 
আসন প্রথমে ২০ সেকেও করে অভ্যাস 
করবেন । ধাঁরে ধারে সময় বাড়িয়ে ১ 
মানট পস্ত অভ্যাস করতে পারবেন। 
দম ল্বাভাবক থাকবে । এ আসনটি অভ্যাস 
করার গর আঁত অবশাই শবাসন নেষেন। 
উপকারিতা ৪ এ আসন অভ্যাসে 
পায়ের গাঁ, হটু, পাছা ও পায়ের ডিম ও 
উরুতে রন্তু চলাচল খুব বোশ হয় বলে 
এ সব জায়গায় কোন বাথা ব৷ বাত হতে পারে 
া,। যাদের একটু চলাফের৷ করার পর পায়ে 
বন্ত্রণ। হয় এবং প। কনকন করে, তারা৷ এই 


উত্তরপ্রদেশ ব্রক করে 'ফাঁরয়ে দিল বাংলার স্ম॥শ / শংকর 


& 


আসন কয়েকাঁদন নিয়মিত অভ্যাস করলে 


সেই যন্ত্র ও কনকন ভাব+ দুটোর হাত 
থেকেই নিপ্তার পাবেন। এ আসনে মেরুদণ্ড 
নমনীয় থাকে এবং মেরুদণ্ডে রন্ত চলাচল থুব 
ভাল হয়। এ আসনে লান্বেগে। সারে। 
সায়টিকা সারে, শুয়ে পড়ার ফলে -পেটের 
পেশীর উপর টান পড়ে বলে কোষ্ঠকাঠিনা 
দূর হয়। গোড়ালি ও উরুতের মাংসপেশী- 
গুলির স্থিতিদ্থাপকতা বাড়ে। প্রতোক 
ফুটবল: খেলোয়াড়েরই এ আসনটি বিশেষভাবে 
কর৷ প্রয়োজন । কারণ তায়৷ খেলায় সময় 
উরু, হণটু, কোমরেও প্রায়ই বাথা পেয়ে 
থাকেন। তারা এ আসন নিয়ামত অভ্যাস 
করলে সেই সমস্ত বাথা- সেরে যাবে এবং 
কোমরের জোর বাড়বে ও পায়ের পেশীতে 
রন্ত চলাচল খুব ভালভাবে হয় বলে পায়ের 
পেশীগুলে। পুষ্ট হবৈ। 


মুর্শিদাবাদে মেয়েদের ফুটবল ও 
হ্যান্ডবল 

গত ২১ ও ২২ মে মুর্শিদাবাদের ধুলয়ানে 
মাঁহলা ফুটবল ও হ্যাগুবলের দুটি প্রদর্শনী 
খেলা হয়। প্রথম দিন ফুটবলে বাংলা মাহলা 
একাদশ কলকাতা একাদশকে ২-০ গোলে 
হারায়+ গোল দুটি করে সন্ধা চক্রবর্তী ও 
শূরু] দত্ত। দ্বিতীয় দন বাংল৷ হ্যাওবল দলের 
সঙ্গে এপ্টালি এ নি'র খেলাটি তীব্র প্রাতদ্বন্দি- 
তার মধ্যে অমীমাংাঁসতভাবে শৈষ হয় । ছোট- 
দের ফুটবল কোচিং সেপ্টারের সাহায্যে ম্যাচ 
দুটির আয়োজন করোছল ইলেভেন স্টারস 
আযথলেটিক ক্লাব । 


প্র ১৪419 011) 


নি 


৩ 


হনুমান সিংয়ের নাম এবার বোস্বাইয়ের 
দর্শকদের মুখে মুখে। বাস্টবলের মত 
দলগত খেলায় একক খেলোয়াড় যে এতটা 
" জনপ্রিয় হতে পারে তা অকষ্পনীয়। 
১৬ থেকে ২০ মনে বোস্বাইয়ে চতুর্থ সর্বভারতাঁয় 
আন্তঃআণ্চালক: বাস্ধেটবঙ প্রাতযোগিতায় 
হনুমান ?সংয়ের কীঁড়। দক্ষতায় রাজস্থান গত 
তিনবারের বিজয়ী বিহারকে আন্ত সহজেই 
১০৭-৬৭ পয়েণ্টে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান 
পেয়েছে । প্রতিযোগিতার শেষে দর্শকদের 
ভোটের শতকরা ৯৮০% ভাগ পেয়ে সেরা 
খেলোয়াড়ের বিশেষ পুরষ্কার পেল হনুমান 
সিং। এছাড়া পায় একাধিক বিশেষ পুরগ্কার ৷ 
সব. পুরষ্কারেই লক্ষ্য 'অজ্জুনাপ্রাপ্ 
হনুমান সং । 
ভারতীয় বাঞ্কেটবল ফেডারেশন বাস্কেটবল 


খেলার শ্রসার ও ব॥পক উন্নাতির জন সমগ্র 
দেশকে মোট চারটি অগ্চলে ভাগ করে গ্রথমে 
আগ্ণালক 'ভীত্ততে এবং পরে প্রত্যেক অগ্চল 
থেকে প্রথম দুটি করে দল নিয়ে এই আস্তঃ 
আগ্ঠলিক খেলার প্রবর্তন করেছেন ॥ 'দিল্িতে 
উত্তরাগ্লের খেলায় পাঞ্জাব ও দিল, কটকে 
পূর্বাথল প্রাতযোগিতা থেকে পাশ্চমবঙ্গ ও 
শবহার,  পগচোরতে দাক্ষিণাগ্চল প্রাত- 
যোগতা থেকে তামিলনাড়ু ও কর্ণাটক এবং 
গশ্চিমান্চল থেকে রাজস্থান ও মহারাস্ট্র এই 
আস্তঃআণ্মলিক শ্রতিযেঠগতায় খেলবার 
যোগ্যতা অর্জন করে। বলা যেতে পারে 
জাতীয় স্তরের ঠায় সের। রাজা দলগুলিকে 
নিয়ে এই প্রতিযোগিতা । ,সার্ভসেস ও 
রেলগয়েছের খেলোয়াড়েরা নিজ নিজ রাজের 
পক্ষে থেলবার আধকারা । 
বোস্বাইয়ের ইত্ডয়ান জিমখানার [মোতুঙ্গা) 
আলোক উল্তাঁসত কধারুট কোর্টে এই প্রতি- 
যোগতাকে কর্বাঙ্গ সুন্দর ফরবার জনা 
মহারাষ্ট্র রাজ্য বাচ্েটবল সংস্থার চেষ্টার 
কোন মুটি ছিল না। আর্থক দিক দিয়ে 
সাহাযা করবার জনা একটি [সিগারেট প্র্ুত- 
কারক সংস্থা যেভাবে দরাজ হয়ে এগিয়ে 
এসোছলেন,.তা উল্লেখ । উদ্োন্তার আর 
একটি বাবস্থা করোছিলেন যা প্রাতটি দল ও 
খেলোয়াড় [বিশেষ করে দলের কোচের কাছে 
বিশেষ মুলাবান। প্রতিটি খেলার [বিরতির 
সময় ও খেলার পরে উভয় দলের খেলোয়াড়- 
ই দের বাঝেট করতে বা রুখতে কৃতিত্ব ও 
ঢু বার্থতার একটি নিভূল সংখ্াাচিতর কোচেদের 
হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে__ষেট। পরবতী 
[এ পদক্ষেপের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় 
নু প্রাতিযোগডায় চাটি দলকে দু'টি ভাঙ্গে 
₹)ভাগ করে লিগ প্রথায় খেল সুরু হয়। 'ক' 


বাস্ধেটবলে সবার সেরা হনুমান সিংচুন্ু মলন দত 


1বভাগে বিহার, তামিলনাড়ু, মহারাষ্টী ও 
পাজাবকে রাখা হয়। পালাব আনিবার্ধ 
কারণে অংশ নেয়নি । “খ' বিভাগে পাঁশ্চম- 
বঙ্গকে রাখ হয় রাজস্থান, কর্ণাটক ও 'দাল্লর 
সঙ্গে। বিভিন্ন বিভাগের ফল £ 

ন-4বিহার (১০১) মহারাম্্র (৮২) 
তামিলনাড়ু (১০৮) মহারাষ্ট্র (৯৬) 
ধিবহার (১০৮ ) তামিলনাড়ু (৮৪) 


[বভাগ। 


এই বিভাগ থেকে বিহার ও তাঁমলনাড়্‌ 
সেমি-ফাইনাল পর্যায়ে ওঠে । 


কর্ণাটক (৮৯) দাল্ল ০৫৫) 
রাজস্থান (৭২ ) কর্ণাটক ( &৬) 
পাশ্চমবঙ্গ (৮৪) 'দাল (৭৪) 
রাজদ্ছান (৯৮ ) পশ্চিমবঙ্গ (৫৭) 
রাজছ্থান (৯১৩) 'দাল (৫২) 
কর্ণাটক (১৯৬ ) পশ্চিমবঙ্গ (৬৯) 


প্রাঞ্চলে এই প্রথমবার বিজয়া হয়ে 
পাশ্চমবঙ্গ বোয্াইয়ের মূল প্রতিযোঠগতার 
প্রথম খেলায় গতবারের রানার্স 'দাল্লর সঙ্গে 
তীব্র প্রতিত্বান্দিতার পর ৮৪-৭৪ পয়েন্টে 
পরাঁজত করে। বিশ্রাম সময়ে ৩৫-৩৭ 
পয়েন্টে পিছিয়ে থেকে মূলত আধনায়ক তারক 
সরকারের ক্রীড়া দক্ষতায় দ্বিতীয়ার্ধে প্রাগপণ 
লড়ে দিকে ১০ পয়েন্টের ঝাবধানে হারায়। 
এই খেলায় পাশ্চমবঙ্গের পক্ষে তারক সরকার 
(৩৪) গোঁতম গাঙ্গীল (১৬) ইন্দ্রনাথ আটা 
(১২) ও প্রদীপ তেওয়ারী (১১) পয়েন্ট 
অর্জন করেন। 

অন্য দু'টি খেলায় রাজস্থান ও ক্ণাটক 
সহজেই পাশ্চমবঙ্গকে হারিয়ে সৌম-ফাইনালে 
খেলবার যোগ্াতা৷ পায়। পশ্চিমবঙ্গ দলে 
অন্যান) খেলোয়াড় £ অজয় কু, হরেরাম 
গাল, অঞ্জন চকুবাঁ, শীতল সারেগী, অশোক 
গোস্বামী, নাজর আমেদ। 

কোচ রঞ্জন চ্যাটার্জ ও মযানেজার-_বিনু 
চাটা । 

প্রথম সেমি-ফাইনালে বিহার প্রথমার্ধে 
৩৮৪১ পয়েন্টে পিছিয়ে থেকেও তাঁন্ত 
প্রাতদ্বান্থতার পয কর্ণাটককে ৭০৬৯ পয়েন্টে 
হারায় । বিহারের পক্ষে সুনীল পাও (২৬) 
কমলাকর (১৪) এবং ইরানী, সতীশ ও 
হরভঙজন প্রতেকে ৮ পয়েন্ট সংগ্রহ করেন। 
কর্ণাটকের পক্ষে আঁধনায়ক শেলভাকুমীর 
(২৭) সুরেশ (১০) রঙ্গদেব ও গাট/কর 
শ্রতোকে ৮ করে পয়েন্ট পান। 

বদ্বতীয় সৌমফাইনালে রাজস্থান মোটামুটি 
সহজ ভাবে খেলেই তাঁমলনাড়ূকে ৯৫-_ ৭১ 
পয়েন্টে পরাজিত করে। বিশ্রাম সময়ে 


রাজচ্ছান ও৩_-৩০ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল। 
রাজন্ছানেয় পক্ষে আজমের [সং (২৬) 
জোরওয়ার (২৪ ) হনুমান ও প্রতাগ্র প্রতোকে 
0১৯৪) পয়েন্ট করে, এবং তামিলনাড়ুর গাক্ে 
মুরুলীনাথথ (৩০ ) ও জয়বাল (১৬) পয়েপ্ট 
সংগ্রহ করেন । 

ফাইনাল খেলায় রাজস্থান সহজেই গত 
তিনবারের বিজয়ী বিহারকে ১০৭-_৬৭ 
পয়েন্টে হারায় ॥ বিশ্রাম সময়ে রাজস্থান 
৫২৩৯ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল। এক 
তরফ খেলায় হনুমান সিংয়ের অপ্ধ ক্রীড়া 
চাতুরষে বিহার দল মাঠে দীড়াতেই পারেনি । 
হনুমান সারাক্ষণ সতীর্থদের বল যুগয়েছেন 
আর আজমের সং ৫২৭) জোরগয়ার সিং 
(১৩) প্রতোকে কৃতজ্ঞ চিন্তে তা কাজে 
লাগয়েছেন। হনুমান নিজে ২০ পয়েন্ট 
সংগ্রহ করেছেন। অপরাঁদকে বিহারের 
বিজম্ রাঘবনের অনুগাস্থাতিতে সুনীল পাণ্ডাকে 
বল যোগাবার মত দলে আর কেউ ছিলেন নাঁ। 
তা সত্তেও সুনীল প্রায় একক প্রচেম্ায় ৩২ 
পয়েন্ট সংগ্রহ করেন ফাইনাল খেলা পাঁরচালনা 
করেন ভি সন্মুখম (ত1মিলনাড়,) ও এই 
লেখক'। 

এই প্রতিযোগিতায় বেশ কয়েকটি নতুন 
মুখের দেখা পাওয়৷ গিয়েছে, যাদের ভাঁবব্যং 
সঙ্াবনাপূর্ণ। প্রাতষ্ঠিত খেলোয়াড়দের সঙ্গে 
তাল রেখে এই সব তরুণের আগামী 'দিনে 
কিরকম খেন্দে তাই লক্ষ্য করায়। এই প্রসঙ্গে 
রাজস্থানের আজমের সিং ও দীনেশ চতুরেদী, 
কর্ণটকের দিলীপ ও পাটাকর, তাঁমলনাড়ুর 
জয়ঝাল, মহারাষ্ট্রের [রয়াজ আমেদ ও সৈয়দ 
'বিজাপুরা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য । 

এশিয়ার ক্রীড়া মানাচত্রে হাক আথ- 
লোটক্সের পর ভারতের যা কিছু ম্ধাদা এই 
বাঞ্ধেটবলেই । এশিয়ার প্রথম ৪/৫টি দলের 
মধে। ভারতের স্থান । অথচ ভারতীয় ওাল- 
স্পিক এসোসিয়েশন ও সরকারী াঁড়া 
দপ্তরের ঠও] লড়াইয়ের প্রধান বলি এই 
বাঙ্কেটবল। যোগাত। সত্তেও গত এশিয়ান 
গেমসে বাঞ্কেটবলে দল পাঠানোর অনুমাতি 
পাওয়া যায়ান। পাশ্চমবঙ্গে এই খেলার 
হাল বর্তমানে শোচনীয় । যথেষ্ট সপ্ভাবন পূর্ণ 
খেলোয়াড় থাকা সত্তেও সক্রিয় সংগঠনের 
অভাবে এই খেলা এগোতে পারছে না৷ 
পুলিশের অনুমাতি না পাওয়ায় আগ্র আব্দ 
ময়দানে একটি পাকা সিমেন্টের বাহ্েটবল 
কোর্ট গড়ে উঠলো না, সবুদ্ধ ঘাস বাচানোর 
অজুহাতে । যাঁদও ময়দানের অনেক ক্রাঁড়। 
সংগঠনের ব৷ ক্লারের পাক দালান উঠে গেছে। 
বান্কেটবলে এই সুযোগ নেই, তাই অর্ধেক 
সমর খেলোয়াড়দের হাত-পা গুটিয়ে বসে 
থাকতে হয়। 


আথিক কা 


পাটনা থেকে সমীর সেনগুপ্ত £ 
নিতান্ত অর্থকরী কারণেই একজন উঁচু 
মানের ফুটবলার যান জাতীয় স্তরে ওঠার 
মুখেই ময়দান থেকে বিদায় নিলেন__তাঁন 
তরু গাহুলি। আসল নাম অবশ] তরুণ । 

১৯৫৪-৫৫ সালে সর্বপ্রথম সানয়র 
ভাভসনে খেলার সুযোগ পেয়ে স্পোর্টিং 
ইউনিয়নের খেলোয়াড় তরু লিগের প্রথম 
ম্যাচে হাটাট্রক করেন, শিল্ডেও করেন । ফলে 
1তাঁন বিশেষ পাঁরচিত হয়ে পড়েন। তাকে 
নিয়ে বেশ সাড়া পড়ে গেল ফুটবল 
রাঁসকদের মধ্যে। এর আগে কিশোর তরু 
গাঙ্গুল ১৯৫২-৫৩ সালে মোহনবাগানের 
হয়ে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলোছিলেন। কিন্তু 
স্পোর্টং ইউনিয়নের হয়ে অপূর্ব খেলার 
পরেও দুই প্রধানের দলে.তরু সুযোগ পেলেন 
না। সেই বছর এলে৷ সেই দুর্ধ্ধ রাশয়ান 
ফুটবল দল যাতে 'ছলেন ইয়াঁসন, নেট, 
ইালিয়ান, ভাসাগ্কনের মতো খেলোয়াড়র৷ ৷ 
রাশিয়ান দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় ফুটবল 
দলের সেপ্টার ফরোয়ার্ড হয়ে খেললেন তরু 
গাঙ্গীল হাজারিবাগ এবং বারাণসীর প্রদর্শনী 
খেলায় । কলকাতা ও ঝোস্বাইয়ের খেলায় 
তিনি রিজার্ভে রইলেন। 

পরের বছর চলে গেলেন বি এন আর- 
এ । সেখানে তখন নিয়ামত সেপ্টার ফরোয়ার্ড 
মেওয়ালাল। তাই দলে তরুকে রাইট আউট, 


রাজনীতির বলি $ 


জেনিভ। পরযস্তও গিয়োছল। 


তরু অকালে ময়দান ছেড়েছিলেন 


লেফট আউট এমনাক রক্ষণভাগেও খেলতে 
হল। এর আগের বছর কলকাতা বিশ্ব- 
বদযালয় তাকে বু দেয় এবং ইস্টবেঙ্গল সেপ্টার 
ফরোয়ার্ড [হসেবে তাকে ডুরাও খেলতে 
নিয়ে যায়। 

'ব এন আর-এ মেওয়ালাল ছাড়াও অমল 
দত্ত, ভারালু, তারাপদ রায়ের মতে। নামজাদা 
খেলোয়াড়রা সে সময় ছিলেন । 

আন্তঃরেল প্রাতযোগিতায় ১৯৫৬ থেকে 
১৯৫৮ পর্যস্ত সাউথ ইস্টার্ন রেলের হয়ে 
খেলেছেন তরু গাঙ্গুল। ১৯৫৮ সালে 
ওয়েস্টান্ন রেলের বিরুদ্ধে খেলা তরুর স্মরণীয় 
নৈপুণ্যের। খেলার শুরুতেই মেওয়ালাল 
আঁথাত পেয়ে মাঠ ছাড়লেন। তখন দশজনে 


ফল হয়ানি মার্কিন যুন্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের আবেদন 
সন্বেও। রাজনীতি দূরে সাঁরয়ে রাখল খেলাকে । অথচ ১৯৭৩-এ যুগোশ্লাভিয়্ার সারা 
জেভোয় দাক্ষিণ কোরিয়ার মেয়ের়। ছিল বিশ্ব্যাম্পয়ন। কলকাতায় ১৯৭৫-এ হয় রানা্স। 


খেলতে হল সাউথ ইস্টার্কে। কিন্তু 
দুধ খেললেন তরু গাঙ্গীল আর তার দেওয়। 
দু'গোলে সাউথ ইস্টার্ন সে ম্যাচ জিতল। 
এরপর চাকাঁরর জন্য তরু কলকাত।৷ 
ছাড়েন। সেন্টার ফরোয়াডে'র দখল যায় 
আগ্মালারাজ্ুর হাতে । সপ্তবত সেই বছরই: 
আগ্মাল৷ ভারতীয় দলে নির্বাচিত হন। 


এখনো সুগঠিত শরীর তরু গাঙ্গুলির 
মনে করিয়ে দেয় সেই ফেলে আসা অতীতের 
কথা । ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১, পরপর পাঁচ 
বছর বর্ধমান জেলার আথলেটিক চ্যাঁষ্পয়ন। 
ক্লিকেটও খেলেছেন ইস্টবেঙ্গলের হয়ে । কিন্তু 
ফুটবল-তরু গাঙ্গণাল বললেন_এর কি 
তুলনা আছে! এ এক অদ্ভুত উন্মাদনার 
খেলা । তাইতো ১৯৬৫-তে এন আই এস- 
এর কোচের তালিম নিয়ে এলেন পাতিয়াল। 
থেকে। রঃ 

চুয়াল্লিশ বছরের তরু গাঙ্গীল এখনো 
একেবারে চাবুকের মত শরীরের অধিক্যুরী ! 
একটি মেডিকেল ফার্মের তিনি পাটনার 
সেলস আঁফসার। ইচ্ছে ফুটবলার তোর 
করা। এখানে ছেলেদের মেধ। আছে, আছে 
অদম্য উৎসাহ আর সেই সঙ্গে নবরই মিনিটের 
ফুটবল খেলার উপযোগী প্রাস্থ্য । তবে ভাই 
_হেসে বললেন তরু গাঙ্গুলি, নিজেদের 
মধ্যে এত কোন্দল থাকলে তো৷ মুদ্ধিল ১১] 


এই সেই দাঁক্ষণ কোয়ায় টেবল টেনিস দল-_যারা এবার উত্তর 
কোরয়ার 'শিয়াং ইয়াংংএ ৩৫তম বিশ্ব টেবল টোনসে খেলার অনুমাতি পায়ান__উত্তর 
কোরয়ার দাব (সাম্মীলত কোরিয়া নামে খেলতে হবে ) মানতে রাজ ন৷ হওয়ায় । [সিউল 
থেকে পিয়াং ইয়াং-এর দূরত্ব সামান্য। তবুও জোনিভ৷ হয়ে যাওয়া যায় কিন সেজন্য দলটি 
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ইৎল্যাণ্ডে ভারতের জয় যত 
হার তার আঠারো গুণ 


বিপ্লব রায় 8 ইংল্যাণ্ডে খেলতে যাওয়া মানেই হারা। এই 
শতাব্দীর মাঝের চী্লশটা বছর জুড়ে ভারতীয় ক্রিকেটের পাঁরমগ্ুলে 
[ আর কোনো কথ। খু'জে পাওয়া যায়নি বোধহয় । 

১৯৩২-এ লর্ডসে ইংলা/ওের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেল৷ দিয়ে 
আন্তর্জাতক আগিনায় প্রবেশের পর থেকে সাতযট্রিতে ষষ্ঠ ইংল্যাও 
সফর পর্যন্ত হার আর ড্র ছাড়া ভারতের কিছুই জোটেনি । একাত্তরে 
আঁজত ওয়াড়েকারের দলও লর্ডস এবং ওল্ড ট্র্া/ফোর্ডের প্রথম দুটি টেস্ট 
ড্রকরে। ওভালের শেষ টেস্টে ৪ উইকেটে জিতে যায় ভারত। 
ইংল্যাণ্ডের মাঠে সেটি ছিল ভারতের বাইশতম টেস্ট । 

হার আর ড্র-এর ট্রমাডশনেও যে ছেদ টেনে দিতে পাঁর আমরা, 
এই স্বপ্ন মধুয় চিন্তা পরের তিনটি বছর আকড়ে ছিল আমাদের | 
চ্য়ান্তরের শেষ ইংল]ও: সফর যেন সেই সোনারার৷ দিনগুলির স্মৃত 
ধুযে-মুছে নিয়ে গেছে । তিন টেস্টের সারজে ওয়াড়েকারের দল 
হেরে যায় শোচনীয়ভ!বে। তার চেয়েও বড় কথা যে জঘন্যতম 
ঘটনা সমষ্টি ছাঁড়য়ে আছে এই সফরে;তা কোনোঁদন ভোল। যাবে না। 
সুধীর নায়েকের মোজা চুর দায়ে ধর৷ পড়। এবং কোর্টে হাজির 
হওয়া, ভারতীয় হাইকামিশনারেন প্রদত্ত পার্টিতে গোট। দলটির দোরতে 
পৌঁছানো ও হাইকামশনারের তীক্ষু মন্তব্য, লর্ডসে ৪২ রানে হীনংস 
শেষ করার পর ওদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের, বাঙ্গ-বিদুপে ঠাসা 
চিঠির স্রোত সেই সঙ্গে দলের মধো৷ অসম্তোষ, দেশে ফেরার পর বেশ 
কয়েকজন খেলোয়াড়ের বোর্ডের "স্পেশ্যাল কাঁমটির' সামনে হাজির, 
কিছুই বাদ যায়ান। 

ইংল্যাণ্ডের মাঠে হারা ভারতের কাছে নতুন কিছু নয়। কিন্ত 
৪২ রানে ইীনংস শেষ করে ভারত সেন হতভম্ব করে 'দিয়োছল 
দুনিয়াকে । 
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১৯৭১-এর গসরিজে রাবার বিজয়ী ভারতের অধিনায়ক আঁজত ওয়াডেকার 


ইংলাাণ্ডে গিয়ে হতভম্ব করে দেওয়া ঘটনা অবশা আগেও ঘটেছে 
কিন্তু এমনটি আর হয়নি। ১৯৩২-এ টেস্ট আনায় পদা্পণের 
কালে ভারতের প্রথম ইংল্যাণ্ড সফরে সরকারীভাবে পোরবন্দরের 
মহারাজ নাটোর 1সংজীকে আঁধনায়ক করে দেওয়া হয়োছিল। কিন্তু 
লর্ডসের এক আর একমান্র টেস্টে দলে তার জায়গাই হয়ান। [সকে 
নাইডু হয়োছিলেন ভারতের দলপাতি। পৃষ্ঠপোষকতার আড়াল্,ভারতীয় 
(ক্রিকেট প্রশাসনে রাজরাজড়াদের আধিপত্য বড় হয়ে উঠোছল সেই 
লগ্রে। উত্তরকালে রাজা-রাজড়া কি নবাব ও নবাবজাদাদের প্রাত 
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দুবলতাও প্রকট হয়ে পড়োছিল বড বিশ্রীভাবে। 

১৯৯৩২-এর সেই প্রথম টেস্টে ১৫৮ রানে হেরে যায় ভারত। 
মহম্মদ নিসার, অমর সিং, জাহাঙ্গীর খান-এর মত জাত ফাস্ট বোলার- 
দের উপা্ছীত ভারতকে লড়াই করবার মত রশদের সঙ্ধান দিয়োছল ॥ 
জান৷ গগয়োছিল টেস্টে নবাগত হলেও ভারত সামর্থে নাঝালক নয়। 
১৯৩৬ ও ৪৬-এ পরের দুটি সফরেও টেস্ট ম্যাচের মেয়াদ ছিল 
তিনাঁদনের। তবে সংখ্যায় বেশি, তিনটি করে। 

লড়াই কতটুকু করতে পেরেছিল ভারত সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। 
যেহেতু জেতা হয়ান কোনটিতেই । তবে 'দূবারই দলে নির্বাচিত হয়েও 
সংটে ব্যানার্জকে একবারও টেস্ট খেলতে ডাক। ইয়নি। ক্রিকেট বোর্ড 
ও তার তাঁল্পবাহক মাতব্বরদের কাও তাই আজও কুবিচারের নামাবলী 
জাঁড়য়ে পড়ে আছে ইতিহাসের পাতায় । ঘরোয়৷ ক্রিকেটে সঃটের 
অসাধারণ ভূমিকাকে অগ্রাহা কর৷ সন্ভব ন৷ হওয়ায় টেস্ট দলে তাকে 
ঠাই দিতেই হয়েছিল। বাইরে ?গয়ে কলকাঠি নাড়। হয় ধথারীতি। 
অগতাই-- | 


তবু কি মধ্য চাল্লিশেও ভায়তীয় ক্রিকেটের এই যুগন্ধর চঁরিতটিফে 
আড়াল করে রাখতে পেরোঁছলেন ভারতীর ক্রিকেটের তৎকালীন 
প্রশাসককূল ? ১৯৪৬-এ ওভালে সারের সঙ্গে ম্যাচে সংটে ১২১ রান 


করে বসেন। এগারো নম্বর ব্যাটসম্যান [হসেবে পাঠানো হয়েছিল 
তাকে । সু'টের সঙ্গী দশ নম্বর ব্যাটসম্যান চান্দু সারওয়াতেও সেগুরি 
করোছলেন সেই হনংসে--১২৪। প্রথম শ্রেণীর কোনো ম্যাচে একই 


ইনিংসে দশ ও এগারো নম্বর ঝাটসম॥ানের সে্টুরয় দৃষ্টান্ত আর 
নেই। ক্রিকেটের বর্ষপজী “উইসডেন' তাই আলাদ। করে রেখেছে ওই 
ঘটনাটিকে । 

১৯$২-র চতুর্থ ইংলাাও 'সফরে চার টেস্টের [সিরিজে ৩-০ ম্যাচে 
হারে ভারত । পিটার মে, লেন হাটন, সিম্পসন, ডেভিড শেপার্ড ও 
শগডফ্রে ইভাঙ্গের মত ব্যাটসমান আর ট্রমযান, লেকার, বেডসাৰের মত 
বোলার ছিলেন সেবার ইংল]ও দলে । মানকর, হাজারে, ফাদকার, 
মঞ্জেরেকার, গোলাম আমেদের ভারতের পক্ষে স্বভাবতই সমানভাবে তাল 
| ঠোক। সম্ভব হয়নি সেবার যাঁদও মাস কয়েক আগে ছবদেশে ইংল্যাওকে 
টেস্ট ম্যাচে প্রথম হারানোর কৃতিত্ব এসে গিয়েছিল ভারতের মুঠোয় । 

জয় মেলোনি ভারতের, কিন্তু বাহাল্নর সফরে হাজারে ও মানকড় 
এবং বিচ্ছিন্নভাবে মঞ্জরেকারের ব্যাঁটং এত বছর পরেও যেন সমান 
গজল নিয়ে ভাসছে চোখের সামনে । ভ্সের দ্বতীয় টেস্ট বিনু 
মানকড়ের নামে হত হয়ে গেছে। প্রথম ইনিংসে ৭২, দ্বিতীয় 
দফায় ১৮৪ রান এবং ১৯৬ রান দিয়ে পাচ উইকেট দখল-_বিনুকে 
অনভুকাল স্মরণীয় করে রাখবে । 

১৯৩৯-এর সফরে ০-৫ ম্যাচে হেরেছিল ভারত। আর কিছু 
হওয়া সম্তবও ছিলনা বোধহয় । যে অপাঁরমিত সামর্থ ছিল, ব্যারিংটন, 
পুলার, পিটার মে ও কাঁলন কউড্রের ব্যাটে তার সঙ্গে পাল্লা। দেওয়ার 
মত ব্যাটসম্যান কি বোলার কিছুই ছিলনা সেবারের ভারতীয় দলে। 
'বাচ্ছন্নভাবে ভাল খেলেছিলেন হয়ত কেউ কেউ। কিন্তু তথ্বারালড়াই 
বাধিয়ে তোল৷ সম্ভব ছিলনা। লর্ডসের দ্বিতীয় টেস্টে পঙ্কজ রায় 
ভারতের আঁধনায়ক হন সেবার। এবং জীবনে ওই একবারই। 

ইংল|/গের জল হাওয়ায় ভাল খেলা আগেও যেমন সম্ভব হয়ান 
১৯৬৭-র সফরে তার ঝ/তিরুম ঘটোন। তিনাট টেস্টেই হারে 
ভারত। তবে [িডসের প্রথম টেস্টে ফলো-অন করে দ্বিতীয় দফায় 
৫৯০ রান করবে ভারতঃএ বোধহয় কেউ ভাবোন। মনসুর আল 
খান পত্োঁদর' ১৪৮, রানের পাশাপাশি ওয়াড়েকার, এাঞ্জানয়ার, 
হনুমন্ত সিং-এর কথাও এসে পড়বে। অল্প রানের জনা সেঞ্চুর 
পাননি ওরা কিন্তু যে ব্যাটং করোছিলেন হয়ত সহজে ভোলা যাবে না। 

সন্তরের দশকের শুরুতে ভারতীয় ক্রিকেটে যে 'নবজাগরণের' চেউ 
এসোছল ১৯৭১-এর ইংল্যাওড সফর তার এক প্রমাণ । ইংল্যাওকে 
তার দেশের মাটতেই হারয়ে সেই প্রথম রাঝার জেতে ভারত-_তিন 
টেস্টের দসারজে ১_০ ম)6 জিতে । লর্ডস এবং ওল্ড ট্র/াফোর্ডের 
শ্রথম দুটি টেস্ট ড্র হয়ে যাবার পর ওভালের শেষ টেস্টে ৪ উইকেটে 
জেতে ভারত। যৌথ কৃতিত্ব যে তা অনস্বীকার্য । তবু আলাদ৷ করে 
চন্দ্রশেখরের কথা বলতেই হয়। ১০১ রানে ইংলাও্ডর দ্বিতীয় ইনিংস 
খতম-হয়ে যায় মূলত তারই জনা । ৩৮ রানে ৬ উইকেট পেয়ে- 
ছিলেন সোঁদন চন্দ্র ॥ 
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চ্য়ান্তরের শেষ সফরের কাহিনী তো আগেই বলা। নোংরামি, 
অভবাতা, অসস্ভোষ, দলবাজির পাঁরণাত বার্থত৷ ছাড়া আর কি হতে 
পারে? ম্যাগেস্টায়ের প্রথম টেস্টে ১১৩ রানে হারলেও লর্ডস ও 
এজবাম্টনে পরের দুটি টেস্টে ইনিংসে হারের মধো 'দিয়ে তাঁলয়ে যায় 
ভারত। বিক্ষিপ্টভাবে গাভাসকর, বিশ্বনাথ, এজানয়ার এবং একবার 
আবিদ আও ব্যাট হাতে রুখে দাঁড়াতে চেয়োছলেন । 

এতসব কাহ্নী, ঘটনা আর পারসংখ্খান পিছনে রেখে ভারতের 
নবম ইংলাও সফর শুরু ২৭ জুন। কি যে ঘটবে এখনই তার 
ভাঁবাদ্বাণী কর৷ যাবে না। ইংল্যাও সফরে চিরকালের ট্রাডিশনে 
ছেদ টেনে দেওয়া 'গিয়োছল এই দশকেই। হোকনা তা একবারের 
জন্য। 


ইংল্যান্ডের মাঠে ভারত 
আগের ৮টি সাজের ফল 
খেলা 


১ 
৩ 
৩ 
৪ 
ঞ্ 
৩ 
৩ 
৩ 


ভারতের জয়  ইংল্যাণ্ডের জয় 
১৯৩২ 
১৯৩৬ 
১৯৪৬ 


১৯৫২ 


চে 
ইংলগান্ডের মাঠে ২৫ ও দৃদেশে ২৮, মোট ৫৩টি টেস্ট খেলেছে 

ভারত এ পর্যন্ত । উইকেট জুটিতে ইং্যাণ্ডের বিরুদ্ধ ভারতের সবোচ্চ 
রানের পারসংখান এখন এইরকম__ 

১ম উইঃ বিনু মানকড় ও মুস্তাক আল ২০৩ মাণ্সেস্টার ১৯৩৬ 
২য় উই£ এঞ্জনিয়ার ও ওয়াড়েকর ১৯২ বোম্বাই ১৯৭২-৭৩ 
ওয় উই£ বিজয় মার্চেন্ট ও হাজারে ২১৯ 

এবং 
বিনু মানকড় ও হাজারে 
বিজয় হাজারে ও মঞ্জরেকার 
মনসুর আলি খান ও বোর 
হাজারে ও দাত্তু ফাদকার 
বোরদে ও দুরানী 
নাদকার্নি ও এনিয়ার 
রামঠাদ ও এস 'স্ধে 


২১১ 
৪র্থ উইঃ 
৫ম উইঃ 
৬ষ্ট উইঃ 
৭ম উইঃ 
৬ম উইঃ 
ঈম উই 


আধনায়ক ভেঞ্কট্রাঘবন চন্দ্রশেখর 


৬৭৭ 


নি. 
৯০ম উই£ নাদকানি ও চন্দ্রশেখর ৫১ কলকাতা ১৯৬৪ 
সর্বোচ্চ রান £ 
ইংল]ণ্ডে ভারতের ৫১০ লিন ১৯৬৭ 
ইংল্যাণ্ডে ইংল্যাণ্ডের ৬২৯ লর্ডস ১৯৭৪ 
ভারতে ইংলাগ্ডের ৮ উই£ ডিক্রেয়ার ৫৫৯  কানপুর ১৯৬৪ 
ভারতে ভারতের ৯ উইং ডিক্রেয়ার ৪৮৫ বোম্বাই ৫১-৫২ 
সর্বনিক্র রান £ 
ভারতে  ইংল্যাণ্ডের- ১৫৯ মাদ্রাজ ১৯৭৩ 
| ভারতে ভারতের ৬৩ মাদ্রাজ ১৯৭৫-৭৭ 
ইংল্যাণ্ডে ভারতের ৪২ লর্ডস ৯৯৭৪ 
ইংলযাণডে ইংল্াণ্ডের ১০১ ওভাল ৯১৯৭৯ 
এক সিরিজে সর্বোচ্চ উইকেট 
।] ইংলাণডের পক্ষে ডেরেক আওারউড ২৯টি ভারত, ৭৬-৭৭ 
ফ্রেড টুম্যান ২৯টি ইংলশ ১৯৫২ 
ভারতের পক্ষে চন্দ্শেখর ৩৫টি ভারত  ১৯৭২-৭৩ 
ঠ সুভাষ গৃপ্তে ১৭টি ইংল/ও ১৯৫৯ 
] এক সিরিজে সর্বে।চ্চ ব্যক্তিগত মোট রান 
1] ভারতের পক্ষে . বিজয় মঞ্জরেকার ৫৮৬ ১৯৬৯-৬২ 
1 ইংলাগ্ডের পক্ষে কেন ব্ারংউন ৫১৪ ১৯৬৯-৬২ 


ইংলগাণ্ডের মাঠে হয়ে যাওয়া পাঁচশটি টেস্ট ম্যাচে অগ্ু্ত ঘটন। 
ছাড়য়ে আছে । ১৯৫২-র ম্যাণ্সেস্টার টেস্টের তৃতীয় দিনে ৫৮ ও 
৮২ রান করে ভারতের দুটি ইনিংস এক হ্দনেই খতম হয়ে যায়। 
টেস্ট ক্রিকেটে এই নজীয় আবশ। অভূতপূর্ধ নয়। আয়ও ৫৮ বছর 
| আগে ইংল্যা_অস্ট্রোলিয়ার সিডান টেস্টে ৬৫ ও ৭২ রানে ইংল]াতডের 
দুটি ইনিংস একাঁদনেই খতম হয়ে িয়োছিল। 

ওই ১৯৫২-র টেস্ট [সারজেই চারটি টেস্টের সাতটি হীনংসে বাট 
করতে নেমে পঞ্্জ রায় পচবারই শূনা করোছলেন। যা এক অর্থে 
| বিশ্বরেক্ডও বটে । শেষ চারটি হীনংসের কোনটিতেই তিনি রান 
শানান। গুাবশ] পঙ্কজ রায়ের আগে ও পরে আরও দুজন এই 
নজীর তোর করেছেন। ১৮৯৪-৯৫ সালে অস্ট্োলিয়ার 'রুদ্ধে 
:| ইংল॥ণ্ডের আর পাঁল এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে দাঁক্ষণ আফ্রিকার 'বিরুদ্ধে 
।সায়জে এল মিলার পরপর চারটি ইনিংসে শৃন্/ করেন। 

১৯৫৯-এর ম্যাণ্সেস্টার টেস্টে মাত ২০ বছর ৪ মাস ১১ দিন 
|| বসে জীবনেরশ্রশ্নম টেস্ট খেলতে নেমেই এসব্বাস আল বেগ 
সেপ্ার করেছির্লেন.। ভারতের পক্ষে সবচেয়ে কম বয়সে সেগুঁরর 
দৃষ্টান্ত এটি। আবার ১৯৩৬-এ খই _ম্যন্ডেস্টারেই ভারতের সি 


“রামস্থামী তার: জীবনে প্রথম টেস্ট খেলেন। সোদন তার বয়স ছিল 
৪০ বছর এক মাস ছয় দিন। বিদেশের মানে এত বেশী বয়সে 
ভারতের হয়ে টেস্টে আঁবর্ভাবের দৃষ্টান্ত আর নেই। 

১৯৫২-র সিরিজে িডসের প্রথম টেস্ট মাচে দ্বিতীয় হীনংসে 
কোন রান পাবার আগ্েই ভারত চারটি উইকেটে হারায়। পঞ্চজ 
রায়, ডি কে গাইকোয়াড়, মঞ্জরেকার এবং মাধব মন্ত্রী কোন রানই 
করতে পারেননি । টেস্ট ইতিহাসে এই ঘটনা 'চাহত হয়ে আছে 
“জঘন/তম শুরু আথ্যায় 

১৯৪৬-এর সারজে ওভালের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচে 
ইংলাণ্ডের ডোনস কম্পটন এক বািচত উপায়ে ভারতের বিজয় 
মার্েন্টকে রান আউট করে দিয়েছিলেন যা ইতিহাসে এক আর 
একমাত্র নজীর হয়ে আছে। মার্চেপ্টের সতীর্থ ওপেনার বিনু মানকড় 
শট লেগে দীঁড়য়ে থাকা কম্পটনের অনেক দূর 'দয়ে বল ঠেলে এক 
রান নিতে িয়োছলেন। ফুটবলার ক্রিকেটার কম্পটনের পক্ষে দৌড়ে 
গিয়ে হাতে করে বল ধরে ছোড়। সম্ভব ন। হওয়ায় তিনি ঝা পায়ে 
এক [িক করে বসেন বলে। মার্চেণ্ট ক্রিজে পৌছবার আগেই বল 
স্টাম্প ছটকে দেয়। মােন্টের রান ছিল ১২৮। 


বলে! দেখি 


চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


১1. বর্শা হাতে মারে ছুড়ে 
প্রথম তিনশ ফিট দূরে _কে? 
২। একই দিনে এক এক করে 
ছয়টি বিশ্ব রেকর্ড ধরে _কেঃ 
৩। প্রজাপতি ফুলে ফুলে ওড়ে রা 
মুখেতেও থাকে মাঝে মাঝে 
বলো দেখি জলের মাঝারে 
প্রজাপতি আসে কোন কাজে £ 
81 ইংলিশ চ্যানেলের এপার ওপার 
ডুবে ডুবে পার হয় প্রথম সবার 
_কে? 
৫.| বলো দেখি কোন বছরে 


বন্ধ ট্রফি সুরু কবে £ 
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স্টেট ব্যাঞ্কের আমর৷ মনেপ্রাণে বিশ্বাস কার যে, 
কোনোরকম খেলাধুলা ছাড়া শুধু কাজ করে গেলে 
জীবনে একঘেয়োম এসে যায়। সেইকারণেই আমরা 
বিগত বছরগুলিতে আমাদের কমাঁদের এই 
খেলাধুলার ব্যাপারে উৎসাহত করে এসেছি এবং 
জাতীয় প্রাতযোগতায় যোগদানের জন্য 

সানন্দে অনুমতিও দিয়োছ। 

এছাড়া আমরা “পেস বোলার' শিক্ষার্থীদের জন্য বন্ধে 
এবং পুণেতে অভিজ্ঞ কোচের তত্বাবধানে বিশেষ 'কোঁচং + 
সেপ্টার খুলৌছ । আর আমাদের এই উৎসাহদানের 
সুফলও আমরা পেয়েছি । তাই. আজ আমরা দেশকে 
যে শুধু দক্ষ খেলোয়াড়ই দিয়েছি তাই নয়, সেইসঙ্গে 
নিজেদের মধ্যে সুদক্ষ ব্যাঞ্ক-কমীদেরও পেয়োছি। 


004 8875817385৪ 


ধতাউঠছে যারা 


নতুন বিভাগ»-১৪ বছরের, 
কম বয়সীরাই এই “বিভাগে 
লিখবে, আকরে ৷. তরে ঠিক 
হয়েছে ---_ অংশগ্রহণকারী 
সকলকে বিদ্যালয়ের প্রধানকে 
দিয়ে আঁকা ও লেখার সঙ্গে 
বয়সের সাটি'ফিকেট পাঠাতে 


খেলাটি খুব ভাল 


লেগেছিল 


আম এবছর ২৯.৫.৭৯ তাঁরখে মোহন- 
বাগান বনাম উয়াড়ির খেলা দেখতে গিয়ে- 
ছিলাম । এটি আমার প্রথম মাঠে গিয়ে খেলা 
দেখা । আম আমার দাদার সঙ্গে গোছলাম। 
মাঠে এত ভিড় যে সাধারণ খেলায় হয়, তা 
আম চিন্তাও করতে পারিনি । চারাঁদকে 
নানারকম লোক, হকার, পুলিশ দেখে আম 
রোমাণ্চিত হয়ে উঠোঁছলাম। যাই হোক 
সাড়ে তিনটার সময় মাঠে ঢুকে দেখলাম জন- 
সমুদ্র । মেন সারা কলকাতার লোক খেলা 
দেখতে গেছিল, কিন্তু ভিতরে ঢুকতে খুবই 
কষ্ট হয়োছিল, কারণ সমস্ত লোক এমন 
িশুঙ্খলভাবে দীড়য়েছিল যে দীড়াতে খুব 
কষ্ট হচ্ছিল এবং বারবার মাউণ্টেড পুলশ 
আসছে তখন ঠিকভাবে দাঁড়াচ্ছে এবং চলে 
যেতেই ষে কে সেই । এছাড়া আরেকটা কক্ট 
হল যে প্রচও জল তেষ্টা পেলেও ?কছুই করার 
নেই, কারণ আইসক্রীমওলাও বিশেষ নেই । 
যাই হোক, খেলা শুরু হতেই একজন দু'জন 
করে সমন্ত দর্শক দীঁড়য়ে পড়ল'। এই 
খেলাটিতে প্রথমাধেই মোহনবাগান দু গোলে 
এগিয়ে গেল । আগের খেলার থেকে মোহন- 
বাগান, এই খেলায় অনেক ভাল খেলোছিল । 


ধদ্বতীয়ার্ধে খেল। কিছুটা 1ঝাময়ে পড়ে কারণ 
মোহনবাগান খুব একটা .গ। লাগয়ে খেলাছল 
না, কিন্তু তাও দ্বিতীয়ার্ধে একটি গোল করে 
মোহনবাগান নিশ্চিতভাবে জয় পেল। চার- 
দিকের আবহাওয়া, প্রথম ঘেরা মাঠে খেলা 
দেখা, সব মাঁলিয়ে খেলাটি আমার খুবই ভাল 
লেগোছল। 

£ খেলার ফল £ 
মোহনবাগান_৩ 
(মানস ভট্রাচার্য, 
তপন দাস-২ ) 

দেবজ্যোতি চৌন্ুরী (১৩) 


একটি অনুরোধ 


প্রিয় সম্পাদক, 
খেলার আসরে পাড় পি কেব্ানার্জ 
অনেক বড় খেলোয়াড় ছিলেন, চুনী গোদ্বামী 
বড় খেলোয়াড় ছিলেন। এইরকম বলরাম । 
শৈলেন মান্না, মেওয়ালাল ধনরাজরা নাকি 
আরও বড় ছিলেন। কিন্তু আমরা তো৷ ওদের 
খেল৷ দৌখান। কি ফরে বুঝবে ওরা সুন্দর 
শট করতেন, কাটাতেন, গোল করতেন। 
আচ্ছা ওর কি অল্প সময়ের জন্য মাঠে 
নামতে পারেন না? যাতে আমর একটু 

দেখতে পারি 2 
অঞ্জন ভদ্র (১৪) ঢাকুরিয়া 


উয়াড়_০ 


বল খেলা ভাল লাগে 
মাঠে যাই খেলতে 
বাবা, মা ছুটে আসে 
পিঠে তুলো ধুনতে। 


অরিজিৎ সাহা (১২) 


রবারের বলটায় 

মারলো জোরে লাথি 

গোল পোস্টে যাবার আগে 

বল হয়ে গেল হাতি । 
অতনু ঘোষ (১৩) 


কারা শীল খেশেছে 


“খেলার আসরে, প্রায়ই দেখি বাংলার 
বাইরের থেকে কলকাতায় এবার খেলোয়াড় 
আসায় কেউ বলছেন, 'বোশ টাকা দিয়ে 
ওদের আন ঠিক কাজ হয়নি । এতে বাংলার 
ছেলেরা বণ্চিত হবে কেউ আবার বলছেন, 
বাইরের প্রেয়ায় তো এই নতুন আসছে না। 
আগেও বহু এসেছেন। বাইরের কেউ এলে 
তবে তো৷ বোঝা যাবে-_বাংলার প্রেয়ারদের 
মান কেমন। এতে কাম্পটিখন বাড়বে ।' 
কেউ বলেছেন, “ফুটবলে বাংলা ভারতের 
সেরা । বাইরেরএনে লাভ ক 2 

ওরা সত্যি সত্যি খেলছে কেমন-__ত৷ 
দেখতে হাঁজর হয়োছলাম কয়েকাঁদন ইস্ট- 
বেঙ্গল মাঠে ছোটকাকুর সঙ্গে। আমার মনে 
হল খেলার আসরের পাঠকরা কেউই ঠিক 
লেখেনান। কেননা, দেখলাম অন্য রাজ্যের 
তারক৷ মনাজত, গুরদেব যেমন খেলতে পারছে 
না, তেমাঁন বাংলার অনেকেই থারাপ 
খেলছেন । আবার বাইরের সাঁবর আলি 
যেমন সুন্দর খেলছেন, তেমনি এখানকার, 
সুরাজত, মনোরঞ্জনরাও চমৎকার ৷ সুতরাং 
বাইরের প্রেয়ার হলেই খুব ভাল, আর 
এখানকার প্লেয়ার হলে খারাপ-__একথা বলা 
উাচত নয়। 

আবার দেখুন মোহনবাগানে জৌভিয়ার 
পায়াস তো দুর্দান্ত খেলছেন। মহমেডান . 
ল্পোর্টিংএ নাজীবও বেশ খেলছেন । 

সুতরাং বাইরের বা স্থানীয় এমন বল। 
হচ্ছে কেন; 

স্বযিত দেব রায় (১৪) 


লিগের অন্য খেলা, গড়াপেটা শুরু 


এরিয়ান_-২ কাস্টমস-_০ 
(কাশী পাল, দেবাশিস রায়) 

৭ জুনঃ এর আগের ম্যাচে জজের 
কাছে একটি পরেন্ট হাতছাড়া করার পর 
এরয়ান তাদের নবম ম্যাচে শান্তর নিরিখে 
কমজোরা নবাগত কাস্টমসকে পাঁরষ্কার ২--০ 
গোলে হাঁরয়েছে বিশেষ গা না ঘাঁময়ে। 
প্রাতপক্ষ কাস্টমস কোন সময়েই শন্ত সম্থ 
প্রাতিরোধ গড়ে তুলতে না পেরে এীরয়ানের 
প্রবল আকুমণের চাপে নাস্তানাবুদ হয়ে যায় । 
প্রহর গোলের সুযোগ নষ্ট করার ফলে এারয়ান 
প্রথম গোল পায় প্রথম হাফের ২২ মিনিটে । 
শংকর আঁধকারীর পাস আয়ন্তে এনে কাশী 
পাল দুরন্ত সটে কাস্টমস জালে বল পাঠায়। 
এরপর এঁরয়ানের গা-ছাড়৷ খেলার ফাকে 
কাস্টমস কিছুট। মাথ। চাড়। দিয়ে ওঠার চেষ্টা 
করেছিল। কিন্তু বিপক্ষ রক্ষণের শল্ত 
বাধুনির ফাস আলগা করতে না পারায় বিশেষ 
লাভ হয়ান। বিরাঁতির পরও প্রাধান৷ ছিল 
এরয়ান্রে দখলে । তবে গোলের দিকে 
ওদের [বিশেষ লক্ষায ছিল না। খেল৷ শেষ 
হওয়ার আট [মানট আগে বিশ্বাজত ভ্রাচাষ 
ফাকায় দীড়ানে। দেঝাশিসকে লক্ষা করে বল 
পাঠায় এবং তা থেকে দেবাশসের মাটি 
কামড়ানো সট 'দ্বতীয়বার কাস্টমস গোল- 
রক্ষককে বোকা বানায় । আটটি ম্যাচে আট 
পয়েন্ট হয়েছে- কাস্টমসের । অনাদিকে ৯টি 
খেলায় ৬টি জতে ১৩ পয়েপ্ট পেয়ে এরিয়ান 
এবছর লিগ কোঠার চতুর্থ স্থান দখলের জন/ 
জোর লড়াই বাধাবে। 


উয়্াড়ি_১ 
€ উত্তম চক্রবর্তী ) 
প্রথম মঠাচে পোর্ট ট্রাস্টকে বড় ঝবধানে 
হারাবার পর উয়াড় কিছুতেই নিজেদের 
ফাইটিং [ল্পারট খু'জে পাচ্ছিল না। এদিন 
“বড দরের' টিম জর্জ টোলগ্রাফকে ৯-০ 
হারিয়ি নিজেদের ফিরে পেয়েছে। ছন্নছাড়া 
ভর্ভ টেলিগ্রফের এলোমেলে৷ খেলার পুরো 
ফল তুলে উয়াঁড় প্রবল প্রতিপক্ষের ভূ!মক৷ 
নিয়ে বারবার [বিপক্ষ রক্ষণকে নাকাল করেছে 
সুন্দর বোঝ।পড়ার মধে; খেলে। কিন্তু 
ফরোয়ার্ডদের বার্থতায় উয়।ড় একটির বেশী 
গোল পায়নি। অবশ। জর্জের গোলকিপার 
বিশ্বভং বেশ কয়েকবার দলের পতন রোধ 
করেছে । প্রথম পর্বের দশ মিনিটের মাথায় 


জর্জ টেলিগ্রাফ-_-০ 


নিজেদের মধে বল' দেওয়া নেওয়াকরে এগিয়ে 
এসে উয়াড়ির রাইট স্ট্রাইকার জর্জ রক্ষণকে 
পিছনে ফেলে এগিয়ে আমা বিপক্ষ গোল- 


িপারকে পাস কাটিয়ে বিজয়ী দলের পক্ষে 
একমাত্র গোলটি করে। উয্লাড়ি ৯টি খেলায় 
আট পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। আটটি মযাচে 
িতীয়বার আছাড় খেয়ে জর্জোর হয়েছে আট 
পয়েন্ট । 


সালকিয়। ক্রেডস-__-২ 
(েবীন যওল, 
শিবত্রত নাথ) (কুশান্থ দে) 
৮ জুন ঃ প্রথম দফায় দুপক্ষই পাল্লা 
দিয়ে লড়েও গোল করতে পার়েন। 'বিরাতির 
পর ২০ 'মানট পর্যন্ত সারামাঠ জুড়ে গুছিয়ে 
ফুটবল খেলার ফাকে সালকিয়া পরপর দুটি 
গোল করে এগিয়ে যায়। এাঁদন সালাকিয়া 
আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল আসত ঘোষের 
বদলে মাঠে নামা আঁভিজ্ঞ জহর দাস। গোল 
[দুটির সুযোগ জহরেরই তোর । ৬ মিনিটে 
[বিপক্ষ ডিফেন্স চিরে রবীনের উদ্দেশেঃ জহর 
[নখু'ত বল পাঠায় এবং তৎপরতার সঙ্গে বল 
পুঁলশ জালে চালান করে দেয়। এর ানিট 
সাতেকের মধ্যেই দ্বিতীয় গোলটি করে শিবব্রত 
নাথ । এক্ষেত্রেও বলটি শিবব্রতকে বাড়য়ে 
ছিল জহর। দুটি গোল খেয়ে পুলিশ মরীয়া 
হয়ে বিপক্ষ সীমানায় হান৷ দেয় এবং খেলা 
শেষ হওয়ার তিন 'ানট আগে পুীলশের 
পক্ষে পারবর্ত খেলোয়াড় কৃশানু দে একটি 
গোল করে ঝ/বধান কিছুটা কমায়। ৮টি ও 
নটি মাচ খেলে সালকিয়া এবং পুলিশের 
পয়েন্ট যথাক্রমে ১০ ও ৩। পুলিশ এখনও 
জয়ের মুখ দেখেনি । আগামীতে ভাল ফল 
ন। করতে পারলে অবনমনের খশড়ার ঘ। 
থেকে নিজেদের বাচাতে মুদ্ষিলে পড়ে যাবে । 


হু 


পুলিশ_-১ 


1ব এন আর £ খাঁদরপর । ৮' ছন )/গাহাডী' 


খিদিরপ্ুর-_-০ বি এন আর-_০ 


খেলার ধার৷ অনুযায়ী খাঁদরপুরের এদিন, 


অন্তত দু'গোলে জয় পাওয়া উঁচত ছিল।. 
দুটি সুযোগই পেয়েছিল দলনায়ক আমিত 
বাগচী । প্রথমবার আঁমতের জোরালো 
ড্রাইভ অন্য সকলকে ধেশক। দিলেও বি এন 
আরের লাস্ট ডিফেন্স গোল পোস্টের সজাগ 
দৃষ্টিকে ফাক, দিতে পারেনি। পরেরটি 
গোল হয়ান বি এন আরের গেলকিপার 
অমর [সিংয়ের তৎপরতায় । এক্ষেত্রে আমতের 
সোয়ার্ডং ফ্রি-কিকটি গোলে ঢোকার মুখে 
অমর ফিস্ট করে গতিপথ বদলে দেয়। 
এরপর আসল খেল৷ ভুলে [বিপক্ষ থেলো- 
য়াড়কে লাথি মারতে বাস্ত হয়ে পড়ে দুপক্ষ । 
মাথ। গরম করে খেলার অপরাধে রেফারি 
সুনীল আঁধকারী খিদরপুরের অরুণ নাথ ও 
বি এন আরের সজল দাসকে হলুদ কার্ড 
দেখাতে বাধ্য হন। অবশ্য লাখ মারায় 
'বি এন আরের প্রাধান/ বেশী ছিল। বিশেষ 
করে বিরাতর পর অশোক দ।সকে যেন শুধু 


লাথি মারতেই মীঠে নামানো হয়োছিল। 
খিদিরপুরের এটি দ্বিতীয় ড্র পয়েন্ট ১০। বি 
এন আরের ১টি ম্যাচে ৮ পয়েন্ট ভাড়ারে জমা 
পড়েছে। 


ইন্টার্ন রেল বিনা পারুম দু'পয়েপ্ট 
ঘরে তুলেছে প্রাতিপক্ষ ইস্টান কমযাণ্ড মাঠে না 
আসায় । এটি নিয়ে ফৌঁঞ্জ দল মোট ৯টি 
ম্যাচে ওয়াকওভার দিল। ৮টি ম্যাচের 


৪টিতে জিত দুটি দ্রও ঝাঁকগুলতে হেরে. 


রেল দলের পয়েন্ট হয়েছে ১০। 


স্পোর্টিং ইউলিয়ন__০9 £ ভ্রাত্ব সংঘ_-০ 
মাঠের বাইরের খেলা অর্থাৎ গড়াপেট বন্ধ 
করতে আই এফ এ প্রবারঠত নতুন নয়ম 


শনি ৮ 10585 


খেলার পর দু) 


শরীরে নেমে আসে 


কিন্তু ডিক্কোতে চুমুক 
মানেই আপনি 
আবার তরতাজা! 


সিডি কোল্ড ড্ঙ্কস 
প্রাইভেট লিমিটেড 


আদৌ সফল হবে কিনা সন্দেহ আছে । এই 
মুহূর্ঠে যে কটি দলের অবস্থা কাহিল তাদের 
মধ্যে স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ভ্রাত সংঘ অনাতম 1 
এদিন কেউ কারো গোলে বল না৷ পাঠিয়ে 
মূলাবান একটি করে পয়েন্ট নিয়ে ঘরে 
ফিরেছে । খেলার হালচাল দেখে মাঠে 
উপাঁগ্থত সকলের মনেই একটি প্রশ্ন জেগেছে 
আগে থেকেই দু'দল নিজেদের মধে। সমঝোতা 
করে মাঠে নেমেছিল কি ; ৯টি করে খেলে 
স্পোর্টিং ও ভ্রাত্ুর পয়েন্ট হয়েছে যথাক্রমে 
ও ও ৬। এর মধ্যে স্পোর্টিংয়ের প্রতিটি 
পয়েপ্ট এসেছে ড্র ম্যাচ থেকে । 


টালিগঞ্জ অগ্রগামী-১ ৪ রেলওয়ে ফ্লাইবল 
ক্লাব-০ 

(প্রদীপ দত্ত) 
টানা তিনটি মাচ জেতার পর রেলওয়ে 
ফুটবল ক্লাব লাইনছাত হল টালিগঞ্জ 
অগ্রগামীর কাছে ১-০ গোলে হেরে। 
প্রথমার্ধ গোলশুন্া থাকার পর টালিগঞ্জ 
গোলটি পায় বিরাতর ২১ 'মানিটে । শ্যামল 
দে-র সেপ্টারে মাথা ছু'ইয়ে স্ট্রাইকার প্রদীপ 
দত্ত দলকে জয়ের পথ দেখায়। সবাঁদক "দিয়ে 


বিচারে টালিগঞ্জের শ্রেষ্ঠত্ব প্রায় সারাক্ষণই 
বজায় ছিল । এ পথন্ত ৯টি ম্যাচের ৬টি জিতে 
একটি ড্র ও দুটিতে হেরে টাালগঞ্জ মাঝারি 


দলগুঁলর মধ্যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ 
করেছে । রেলদল এটি নিয়ে তৃতীয়বার 
পিহুনে গিয়ে ৯ পয়েণ্ট পেয়েছে। ম্যাচ 
খেলেছে ৮টি ॥ 


হ 

ইন্টার্ন রেল--০ £ রুমারটুলি_০ 

১১ জুন £ তুলনায় অনেক সুবিধেজনক- 
ভাবে গোলের সুযোগ পেয়েও ইস্টান রেলকে 
এক পয়েন্ট নিয়ে খুশী থাকতে হয়েছে সুযোগ 
অপচয়ের মাশুল হিসেবে । অবশ্য কুমারটুলির 
রক্ষণভাগের খেলোয়াড়র৷ সবসময় সচেষ্ট ছিল 
ডিফেন্সের ফাক-ফৌকরগুলি ভরাট করে রাখার 
কাজে। এদিন একটি দাশী পয়েন্ট 
পাওয়ার সনে কুমারটুল স্বভাবতই আনান্দত' । 
তবে ৯টি খেলায় মাত্র & পয়েণ্ট পাওয়ায় 
কুমারটুলির অবস্থা সংকটজনক । বিপরীত 
দিকে ৮টি ম্যাচে ৯০ পয়েন্ট পেয়ে রেল 
মোটামুটি ভাল অবস্থায় রয়েছে । 


ক্যালকাটা জিমখানা--১ ২ কাস্টমস__১ 
(তপন ঘোষ ) (আসত চক্রবর্তী) 
কথায় বলে ঢে'কী দ্বর্গে গেলেও ধান 
ভানে। 
দল নামবে এই নতুন বিধান চালু করে আই 
এফ এ কর্তৃপক্ষ ভেবেছিলেন ময়দানে বোঝা- 
পড়ার খেলা হয়ত বন্ধ করতে পারবেন। 


এবছর চারটি দল উঠবে ও চারটি- 


কিন্তু বেশ কিছু টিম ইতিমধ্যে নতুন নিয়মকে 
বৃদধাঙ্গষ্ঠ দোঁখয়ে চিরাচারত সমঝোতার 
খেলায় মেতে উঠেছে । মোহনবাগান মাঠে 
জিমখানা ও কাস্টমসের খেলায় দুটি গোল 
হয়েছে ঠিকই তবে বোঝাপড়ার ব্যাপারটা 
খেলোয়াড়দের হাবভাবে বেশ প্রকট হয়ে 
উঠোছল মাঠে উপাস্থত আই এফ এ কর্মকর্তা ও 
দর্শকদের কাছে। দর্শকদের মন্তবোর পাশ।- 
পাশি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা হতাশভাবে বলে ওঠেন 
গড়াপেটা শুরু হয়ে গেছে । শুরুর কয়েক 
মিনিটের মধোই কাস্টমসের আসত চক্ুবতীঁর 
বাক খাওয়া সটে জিমখানার গোলাঁকপার 
পরাস্ত হয়। এর ১৫ মানটের মধ্যে কথা 
অনুযায়ী 0) জিমথানার ত্ঠুন ঘোষের ২৫ 
গজী সট কাস্টমসের গোলে ঢোকে। এরপর 
খেলোয়াড়রা কান খাড়া করেছিল খেলা শেষের 
বাশী বাজার আশায় । এই সময় িমখানার 
ফরোয়া্ডরা কাস্টমসের অসহায় গোলাকগারকে 
পেয়েও গোলে সট না৷ নিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বল 
বাইরে মেরে দর্শকদের বিরান্তির চরমে পৌঁছে 
দেয়। অবশ্য ম্যাচ শুরুর আগে জনৈক কাস্টমস 
কর্মকর্তা খোলাখুীল ফোরকাস্ট করেছিলেন 
খেলার ফল ১--১ হবে। 


সালাকয়া ফ্রেস এদিন 
ইস্টান কাণ্ডের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পাওয়ার 
সুবাদে দুটি পয়েণ্ট পেয়েছে কোন পাঁরশ্রম না 
করে। সালাঁকয়া ৯টি ম্যাচের ৪টি ভিত, 
৪টি ড্র এবং একটিতে হেরে ১২ পয়েন্ট পেয়ে 
প্রমাথ করেছে তুলনামূলক বিচারে অনেক বড় 
দরের টীমের গেয়ে ওরা শাদা) ॥ 


বি বিড ক্ীড়া সংস্থার কর্মক্ী 


ক, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও. 


ক্ষনে প্রাত্িত মানুষের কাছে_ হাজির, 
রি সংগ্রহের আশায়, ছবি! 
লী আসরের সঙ্গে ২ 


কালিঘাট--১ £ জর্জ টেলিগ্রাফ-_9 
(সুভাষ মোদক ) 


১২ জুন £ গত বছর লিগ কোঠায় আশে- 
পাশে অনেকক টপকে চতুর্থস্থান দখল করা৷ 
জর্জ টেলিগ্রাফ এখন পর্যন্ত নিজেদের 'লড়াকু 
দল' এবার এট। প্রমাণ করতে পারোন । অথচ 
দলগত শান্তর নিরিখে জর্জ যথেষ্ট শাস্তধর 
এবং মরশুমের প্রথম চ্যারিটি ম্যাচটিও জর্জেরই 
খেলার কথ। মোহনবাগানের সঙ্গে । কিন্তু জর্জ 
টেিগ্রাফের খেলা দেখে দর্শকরা রীতিমত 
অবাক ও হতাশ হয়েছেন। আগের মাচ 
উয়াড়ির কাছে হাতছাড়া করার পর জর্জ 
টোলগ্রাফ এঁদন তৃতীয়বার |িবফল হয়েছে 
একঝখক নতুন টগবগে তরুণ নিয়ে গড় 
কালিঘাটের কাছে। কাল্ঘাট এঁদন যোগ) দল 
হিসেবেই জয় কুড়িয়েছে । সুমন্ত দাস, সুভাষ্‌ 
মোদক; বিদুৎ চক্রবর্তী ও শ্বপন 'িননকে য়ে 
কালিঘাটের অফেন্স লাইনের গাঁতির সঙ্গে জর্গ 
রক্ষণ কোন সময়েই পাল্লা দিতে পারেনি। 
একমাত্র রমেন ভ্্াচার্য এক কিছুটা লড়ার 
চেষ্টা করেছে, সুমন্ত ও বিদু/ং এঁদন জর্জ 
ডিফেন্স নিয়ে ছেলে খেলা করেছে । পাশা- 
পাশি আঁভজ্ঞ ও উঠাঁত ফুটবলারদের দেখে 
মনে হাচ্ছল কিছু নাঁবশকে জর্জের জা্স গায়ে 
মাঠে নামানো হয়েছে । জর্জ টেলিগ্রাফ শুরু 


করোছিল বেশ ভেড়েফুড়ে। প্রথম ীমানট 


বারোর মধ্যে বাদল একাই গোটা কয়েক 
গোলের সুযোগ নষ্ট করে। বিরাতির এক 
মানট আগে বাদল একবার 'লক্ষা ভেদ 
করেছিল জটলার মধো থেকে, কিন্তু রেফার 
সুধীন চাটার্জি অফসাইডের নির্দেশ দিলে 
জর্জের একটি পয়েপ্ট পাওয়ার আশাও মাটি 
হয়েযায়। অর্জের আক্রমণ সামলে উঠে 
কালঘাট বিপৃক্ষ সীমানায় ঝণাঁপয়ে পড়ে 
দুরন্ত গতির সাহায্যে বিপক্ষ খেলোয়াড়দের 
নাজেহাল করে। ১৫ মানটে সুমন্ত দাস 
একটি বল ডান. পায়ে ফ্রক করে ফাকায় 
দাড়ানো সুভাবকে দেয়। এবং দুতগাততে 
গোলমুখে পৌছে আগুয়ান জর্জ গোলাঁকপার 
বিশ্বাজতকৌপাস কাটিয়ে সুভাষ জোরালো 
সটে এগিয়ে দেয় কালঘাটকে ৷ বিরাতর 
প্রথম মিনিটেই বয়সের ভারে মন্থর জর্জ স্টপার 
বিভু চক্ুবর্তার ভুলে কািঘাটের স্বপন বল 
ছিনিয়ে নিয়ে যে সট করে বশ্থাজত তৎপরতার 
সঙ্গে ফিস্ট করে তা প্রতিহত করে। এই 
.| পর্বের ২৭ মানটে জর্জের রাইট .লগ্কমযান 
সুব্রত আঁধকারীর ৩০ গজ দূর থেকে নেওয়া 
লম্বা সট কাঁলিঘাট গোলাকপার প্রশান্ত ডান 
দিকে ডাইভ 'দিয়ে বাচায়। ৯টি মাচে ঠোট 
জত দুটি ড্র ও একটিতে হেরে ১২ পয়েণ্ট । 
চতুরথন্থান দখলের জন৷ দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে 


এারয়ানের শঙ্ষর আঁধকারীর ( বাদক ) 


আব্রমণ প্রতিরোধ করছে খা! 


এরয়াম ₹ খাঁদিরপুর। 


দরগুরের অরুণ নাথ ও শাম কর্মকার. 


কালিঘাট । অন্যাদকে সমান ম্যাচে জর্জের 
সংগ্রহ মাত ৮ 
উয়াড়ি_১ £ স্পোর্টিং ইউনিয়ন-_-০ 

(উত্তম চক্রবর্তী) 

গত ম্যাচে শান্তশালী জর্জ টেলিগ্রাফকে 
বেহাল করার পর উয়াড় তাদের দশম খেলায় 
স্পোর্টিং ইউনিয়নকে প্রথম হাফের ২২ [মানটে 
রাইট স্ট্রাইকার উত্তম চরুবতাঁর গোলে হাঁরয়ে 
তৃতীয় জয় পেয়েছে । স্পোর্টিং এবছর একটু 
বেশী শন্তির দল হলেই বেসামাল হচ্ছে। 
খেলার গতি অনুষায়ী উয়াড়ির আরও বড়সড় 
বাবধানে জয় গ্রাওয়া৷ উচিত ছিল। কিন্তু তা 
হয়ে ওঠোন বিপক্ষ গোল মুখে পৌছেও 
ফরোয়ার্ডরা জায়গামত বল পাঠাতে না পারায়। 
উয়াঁড় এ পর্যন্ত ১০টি ম্যাচ খেলে ১০ পয়েণ্ট 
পেয়েছে। সমান সংখ্যক ম্যাচে স্পোর্টিং 
ইউনিয়ন ৫টি পয়েণ্ট পেয়ে দারুণ সংকটজনক 
পরিস্থিতির সম্মুখীন । প্রথম িভিসনৈ 
নিজেদের আস্তত্ব বজায় রাখা মুস্কিল যদ 
আগামী মাচে জয় না পায় স্পোরিংয়ের 
ছেলেরা । 
এরিয়ান_-১ 
(বিশ্বাজত ভট্টাচার্য ) 

১৩ জুন ঃ বিপক্ষ গোলমুখে পৌছে 
তৎপরতার সঙ্গে গোলে সট করতে না 
পারার মাশুল হিসেবে খাঁদয়পুরকে তৃতীয়বার 
কোনো পয়েন্ট না নিয়ে টেণ্টে ?িরতে হয়েছে 
লিগ কোঠার চতুর্থ স্থান দখলের অনাতম 
দাবীদার এীতহ!শালী এ'রয়ানের কাছে ০.-৯. 
পিছিয়ে পড়ে । 

খেল শুরুর বাশী পড়তেই এীরয়নের 
ফরোয়ার্ডর৷ দুতলয়ে [পক্ষ সীমানায় উঠে 
এসে প্রথম মিনিটেই গোল পায় খাঁদরপুর 


খিদিরপৃুর--০ 


রক্ষণকে অগ্রন্থুত করে। ডান শ্রান্ত গেকে 
কাশী পালের লব করা৷ বলে অরাক্ষত 
বশ্বাজত হেড করলে বল সেকেওবরের গ। 
ঘে'ষে গোলে ঢেকে। গোল খেয়ে ফু'সে 
ওঠ। খিদিরপুর পাস্ট। আক্রমণ চালিয়ে 
এরয়ান রক্ষণকে ব্যস্ত করে তোলে । মাঁনট 
পনেরর মাথায় খিঁদরপুরের সট্রীইকার 
সোমনাথ ব্যানার্জি খুব কাছ থেকে তাঁড়ঘাঁড় 
বাইরে বল মেরে গোল শোধের একটি সহজ 
সুযোগ হাতছাড়। করে। এরপর* দুপক্ষই 
সমানতালে আরুমণ শানিয়েছে, কিন্তু আসল 
কাজটি কেউ হাসল করতে পারোনি। দু'দলের 
মধ্যে এরয়ানের প্রাধানা িছুট। বেশী ছিল । 
কিন্তু িপাঁডফেন্সে সমীর ব| সমীরণ কোন 
সময়েই ভাল খেলতে. পারোন । যার ফলে মাঝে 
মাঝেই গোলঘুখে বিপদ সৃষ্ট করেছে বিপক্ষ 
খেলোয়াড়র। । অবশ্য নিয়মিত গ্েলকপার 
অসুস্থ লক্ষণের অনুপস্থিতিতে গোলরক্ষার 


দায় নিয়ে মাঠে নেমে জগদীশের খুব একট। 
অসুবিধ। হয়ান। বাজত দলের ফরোয়াডর৷ 
জগদীশকে বিব্রত করার মত সট করতে 
পারেনি সার৷ খেলায় । তবে আক্রমণের 
প্রধান অস্ত্র আঁমত বাগচীকে বাদ রেখে গুঠে || 


নেমে খাঁদরপুরের ফায়ারিং ফ্কোয়াড পুরে। 
শান্ত নিয়ে মাঠে নামতে পারেনি । বিরাতর 
পর দু'দলই বেশ কয়েকটি ভাল মুভমেন্ট 
করোছল। কিন্তু কাজে লাগাতে পারোন। 
৯০টি ম]াচে নটি জিতে একটি ডু ও বাঁক- 
গঁলতে হেরে ১৫ পয়েন্ট পাওয়ার সূত্রে 
এঁরয়ানের তিন প্রধানের পরের স্থানটি 
পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জল । পাশ।পাশি 
টালিগঞ্জ ও কালিঘাট, ভাগ বসাবার ফাক 
খু'জছে। পক্ষান্তরে খাদরপুরের সংগ্রহ ৯টি 
মাচে দশ । 


ৰি এন আর-_১ £ পোর্ট ইরাস্ট--০ 
(মানিক ভৌমিক) 

এঁদন পয়তাল্লশ মিনিট পর্যন্ত দাত 
চেপে বিপক্ষ আরুমণের মোকাবিলা করেও 
পোর্ট গ্াস্ট শেষরক্ষ। করতে পারোন। এই 
সময় গোট রক্ষণের মধামণি সাঁলল দাসের 
ভুলে বি এন আরের মানিক ভোমক প্রয়ো- 
জনীয় কাজ সেরে ন্েয়। প্রথমে ঘনঘন 
আব্ুগণ চাঁলিয়েও বি এন আর বিপক্ষ 
গোলমুখে গিয়ে নিজেদের হারিয়ে ফেলে হয় 
বাইরে বল গেরেছে ঝ৷ সোজা গোলরক্ষকের 
হাতে বল তুলে দিয়েছে । পোর্টের 'সকলেই 
প্রায় ঘর সামাল দিতে বান্ত থাকায় খুব 
স্বাভাবিক কারণেই বি এন আর প্রাধানা নিয়ে 
খেলেছে। রক্ষণভাগকে জোরদার করে পোর্ট 
1কিছুট। সফল হয়োছিল। কিন্তু বিরাতর দশ 
মিনিটে অমিত দশগৃপ্তের কণার কিক ক্রিয়ার 
করতে গিয়ে পোর্ট স্টপার সলিল দাস মস 
হেড করলে বল বারে লেগে সামনে ওত পেতে 
দাঁড়য়ে থাকা মাঁনকের কাছে যেতেই মানিক 
দুত বল জালে পাঠায়। দশম খেলায় বি এন 
আর-এর এটি চতুর্থ জয়। সমান মাঠে পোর্ট 
এটি নিয়ে মোট পাঁচবার হারল ॥ 


রাজন্থান_-২ 
কেফগোপাল চৌধুরী, 
শ্রীতি ঘোষাল) 


রবীন্দ্র সরোবরে প্রাত সংঘকে ২৪ 
গোলে হারিয়ে রাজস্থান যোগ] দল হসেবেই 
মরশুমের ষষ্ঠ জয় কুড়িয়েছে । রাজস্থান দুই 
অর্ধে একটি করে গোল করে । গোড়ায় পাঁচ 
মিনিটেই একটি সুন্দর আক্রমণের ফসল 
হিসেবে রাজস্থ/নের কৃষফগোপাল চৌধুরী দলকে 
এগয়ে দেয়। গোল খেয়ে দ্রাত় সংঘ গা-ঝাড়া 
দিয়ে গোল শোধের চেষ্টা করোছিল। যার 
বেশীর ভাগই ছিল এলোমেলে৷ । যার ফলে 
রাজস্থান 1৬ফেওারদের গোটা ম্যাচে গায়ে 
হাওয়। লাগয়ে খেলতে বিশেষ অসুবিধ। 
হয়নি ॥ বিয়া দল দ্বিতীয় গেলটি পায় 
বরতির ১৮ মিনিটে ছোট খাটো চেহারার 


ভাত সংঘ-_-০ 


দৃতগাঁত লেফট উইং প্রীতি ঘোষাল মারফং। 
১০টি ম্যাচের চারটিতে হেরে বাকগুলতে 
জিতে রাজস্থানের অবস্থা মোটামুটি ভাল । 
অন!দকে গত খেলায় স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ড্র 
করার পর এদিন হেরে ভ্রান্ত আরও এক 
ধাপ পিছিয়ে পড়ল। হ্রাতুর হয়েছে ৬ 
পয়েষ্ট। 


মাচ দশ। 


প্রথম ডিভিসন ফুটবল লিগ 
তালিকা 


৯ ভুলাই £ মহমেডান এরিয়ান 
€মহমেডান )। 

১০ ভলাই £ পুলশ , £ কুমারটুীল 
(ইস্টবেঙ্গল ), উয্াড় £ খিদরপুর (মোহন- 
বাগান )। হু 

১১ জুলাই £ হাওড়া ইউনিয়ন £ হ্রাতৃ 
সংঘ (মোহনবাগান), ইস্টার্ন কম্যাণ্ড £ 
টালিগঞ্জ অগ্রগামী (মহমেডান ), কাস্টমস £ 
বি এন আর (ইস্টবেঙ্গল) । 

১২ ভ্বুলাই £ জর্জ টেলিগ্রাফ £ পো 
্রাস্ট (মোহনবাগান ), কালঘাট  ইস্টান 
রেল (ইস্টবেঙ্গল )। 

১৩ ভূলাই £ মোহনবাগান £ সালকিয়। 
ফ্রেস (মোহনবাগান), খিদরপুর $ রেলওয়ে 
ফুটবল ক্লাব (রবীন্দ্র সরোবর ), রাজস্থান 
স্পোর্টিং ইউনিয়ন (ইস্টবেঙ্গল), উয়াড় হ 
ক/লকাট। [জমখানা (মহমেডান )। 

১৪ জুলাই £ ইস্টবেঙ্গল £ কাস্টমস 
(ইস্টবেঙ্গল ), টালিগঞ্জ অগ্রগামী £ কুমারটুলি 
(মোহনবাগান ), হাওড়া ইউনিয়ন £ পুলিশ 
(মহমেড!ন )। 

১৬ ভ্কুলাই £হ মোহনবাগান £ কযালকাট। 
[জিমখানা (মোহনবাগান ), জর্জ টেলিগ্রাফ ই 


ক্লাব £ বব এন আর (মহমেডান )। 


উলিগঞ্জ অগ্রগামী-৯ ₹ সালকিয়। ক্রেওস-১ 
(প্রদীপ দত্ত ) (শিবরতনাথ ) 
১৪ জুন £ বেশকিছু আভজ্ঞ খেলোয়াড় 
নিয়ে গড়া টালিগঞ্জ এঁদন দ্বিতীয়বার একটি 
পয়েন্ট ভাগ দিতে বাধ্য হয়েছে অপেক্ষাকৃত 
কমজোরা দল সালকিয়ার সঙ্গে ১--১৯ 
খেলা শেষ করে। এঁদন টালিগঞ্জ কোন 
সময়েই ভাল খেলোনি। প্রথমার্ধে কোন পক্ষই 
গোল পায়ান। বিরতির পর খেলায় ফরে 
পাওয়া টালিগঞ্জ বিপক্ষ সীমানায় প্রাধান৷ 
বিছিয়ে খেলে । ২ মানটের মাথায় স্ট্রাইকার 
প্রদীপ দত্তের গোলে এগয়ে যায়। এরপর 
গোল খেয়ে ফুসে ওঠ। সালকিয়ার ঘনঘন 
আক্রমণের চাপ টালিগঞ্জের জারজুর দাবিয়ে 


খাদিরপুর (ইস্টবেঙ্গল ), রেলওয়ে ফুটবল 


দেয়। গোল শোধের জন সালকিয়ার আপ্রাণ 
চেষ্টা সফল হয় খেলা শেষ হওয়ার দু মিনিট 
আগে । এই সময় একটি সুন্দর আকুমণের 
ফসল হিসেবে টালিগঞ্জ আটোসীটে। রক্ষণে 
“ফাটল সৃষ্টি করে শিব্রত খেলার সমত। 
ফারয়ে আনো। উল্লেখ গতবছরেও এই 
খেলার ফল ছিল গোলশৃনা॥ দশটি ম্যাচে 
৭টি গোল করেও ২টি গোল হজম করে টাল- 
গঞ্জের পয়েন্ট ১৪। লিগ কোঠায় চতুর স্থান 
দখলের লড়াইয়ে এরয়ানের সঙ্গে জোরদার 
লড়াই চালাতে বদ্ধপাঁরকর টালিগঞ্জ এই ম]চে 
ড্র করে এররানের চেয়ে এক পয়েন্ট পিছিয়ে 
"পড়ল। অন্যাদকে সমান খেলায় সালাকয়া 
পেয়েছে ১৩ পয়েণ্ট । জিতেছে চারটিতে 
(ইস্টান কম্যাণ্ডের "বিরুদ্ধে ওয়াক ওভারসহ ) 
দ্র হয়েছে পাচটি। হেরেছে মাত্র একটি 
খেলায় । 

অন্যানা মাচগুলির মত এ দিনও যথারীতি 
এঁরয়ান মাঠে ইস্টার্ন কম]ও দল অনুপস্থিত 
থাকায় ১০টি ম]াচের পাঁচটিতে হেরে যাওয়। 
কুমারটুলি আঁত প্রয়োজনীয় দুটি পয়েপ্ট, পেয়ে 
নিজেদের পয়েন্ট সংকট আংশক মটিয়েছে। 


খেলার আসর পেতে হলে 
আপনার “কাগজওয়ালা'কে বলে 
রাখাই ভাল। এখন অবশ্য 
ভারতের যে কোন রেল স্টেশনে 
হুইলারের বুক স্টলে খেলার 

আসর পাবেন।, 


মক ৬ প্রকাণক ₹ অরুণ কুমার পাল, মৌসুমী প্রিপ্টার্স, ৭৭/২/১, লেনিন সরণি, কলকাতা-৭০০০১৩, ফোন ২৪-৫৫২০ থেকে মুদ্রিত এবং ইত্যাদ 
প্রকাণশী, ৪৭ বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭২, ফোন ২৭-৬৩১৬, ২১-২১৬৬ থেকে প্রকাশিত 


ই ৪৫) 


দ আরেকটু'খন 
করতে পারে... টা রা রা 
৮1 (0 ৮ ) 
২ ক টি 
৮০1৫ 
২ 
ং 
১৯ টি ৩ 
] 4] ) ওর মেরামতি তাহলে 
. ] শেষ হয়! 
2 | 
4 ১) শোকজ 
শি 
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চে 
॥ ১ 
১০০০2 ২ ২৯ 
কীরে, বিলিকে টা 
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